প্রথম অধ্যায়
	১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ সংক্রান্ত তথ্য



	১.১ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পরিচিতি



	আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর দায়িত্ব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপর অর্পিত। Allocation of Business অনুযায়ী এ বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ডাক সেবা, টেলিযোগাযোগ সেবা, টেলিযোগাযোগ শিল্প, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে বিদেশী সংস্থা ও দেশের সাথে লিয়াজো রক্ষা, রাষ্ট্রাচার, চুক্তি পালন, বিসিএস (ডাক) ও বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারের প্রশাসনিক কার্যক্রম, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পুনর্বীক্ষণ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবাসমূহ যুগোপযোগীকরণ ও আধুনিক প্রযুক্তি অভিযোজনের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। 

	

	আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, ডাক সেবার আধুনিকীকরণ, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ), কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন অর্গানাইজেশন (সিটিও) ও ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (ইউপিইউ)’র সংঙ্গে সমন্বয় সাধনপূর্বক এ সংক্রান্ত আইন ও বিধির যুগোপযোগীকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। 

	

	১.২ মিশন



	আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে সাশ্রয়ীমূল্যে স্বল্পসময়ে দেশের নাগরিকবৃন্দের জন্য মানসম্পন্ন ডাক এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ।




১.৩ এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীসমূহ

	১।
	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

	২।
	ডাক অধিদপ্তর (ডিওপি)

	৩।
	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

	৪।
	বাংলাদেশ সাব-মেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

	৫।
	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

	৬।
	বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

	৭।
	টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)।

	৮।
	চেয়ারম্যান, লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠান।


ভিশন

বিশ্বায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবার মান উন্নয়ন । 
	১.৪
এ বিভাগের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অনুসৃত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধি
1.
	The Government Savings Banks Act,1873;

	2.
	The Post Office Cash Certificates Act,1917;

	3.
	The Post Office National Savings Certificates Ordinance, 1944;

	4.
	The Bangladesh Post Office Rules, 1961;

	5.
	Sanchayapatra Rules, 1977;

	6.
	National Broadband Policy, 2009;

	7.
	The Post Office Act, 1898 (Amendedment in 2010);

	8.
	The Telegraph Act, 1885 (Act.No.XIII of 1885);

	9.
	The Wireless Telegraphy Act, 1933 ( Act No.XVII of 1933);

	10.
	The Wireless Telegraphy ( Possession) Rules,1957
;

	11.
	The Wireless Receiving Apparatus ( Licensing) 1957;

	12.
	Bangladesh Telegraph and Telephone Board Ordinance, 1979 (Ordinance No. XII of 1979);

	13.
	National Telecommunications Policy, 1998;

	14.
	Bangladesh Telegraph and Telephone Board (Amendment) Act, 2009 (Act No.25 of 2009);

	15.
	Bangladesh Telecommunication Act, 2001 (Amendedment in 2010);

	16.
	 International Long Distance Telecommunication Services (ILDTS) Policy, 2010


১.৫
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস
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১.৫.১  ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী দুটি অনুবিভাগ এবং দুটি অধিশাখার আওতায় এ বিভাগের কর্মকান্ড সম্পাদিত হয় । এ বিভাগের সর্বমোট লোকবল ১০৮। এ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি আইটি সেল রয়েছে। 
১.৬ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদিত পদের বিন্যাস 
	পদের  বিবরণ
	পদের সংখ্যা
	পূরণকৃত পদ
	শূন্য পদ

	
	
	
	

	প্রথম শ্রেণীর পদ
	২৮
	২৫
	০৩

	দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ
	২৩
	১৮
	০৫

	তৃতীয় শ্রেণীর পদ
	২৯
	৯
	২০

	চতুর্থ শ্রেণীর পদ
	২৮
	১৫
	১৩

	মোট
	১০৮
	৬৭
	৪১


	১.৭  ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের শাখা/অধিশাখাসমূহের সম্পাদিত কার্যাবলী ও কার্যক্রম

	

	প্রশাসন-১ (প্রশাসন, সমন্বয়, সংসদ

	

	কার্যাবলী

	

	এ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মকর্তাদের কার্যবন্টন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং রাজস্বখাতে পদসৃষ্টি, পদ সংরক্ষণ, এ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসন, এ বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয় বিষয়ক কার্যাবলী। জাতীয় সংসদ অধিবেশনে এ বিভাগ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, মন্ত্রিপরিষদ কাউন্সিল কমিটি, সচিব কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রী/প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার চাহিদানুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত সমন্বয়মূলক কার্যাবলী ।


সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
· এ শাখা থেকে জাতীয় সংসদের ১০ টি অধিবেশনে ১৭৭ টি প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়েছে এবং ০৬ টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জন্য কার্যপত্র  তৈরীসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
· ০৩ টি ডিপিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
· ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ শাখা থেকে (১২+১)=১৩ টি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
· ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ শাখা থেকে এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগনৈর অনুকূলে বিদেশে প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ও বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য সর্বমোট ৭৮ টি সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। 
প্রশাসন-২ (বাজেট)
কার্যাবলী
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগসহ দপ্তর/সংস্থার বাজেট এবং আয় ও ব্যয় বিষয়ক কার্যাবলী, কোম্পানীসমূহের বার্ষিক লভ্যাংশ নির্ধারণ, শুল্ক কর নির্ধারণ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত এবং বাজেট প্রণয়নের জন্য অর্থ বিভাগের চাহিদানুযায়ী সকল প্রকার তথ্য উপাত্ত সরবরাহ ।

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

এ শাখা হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।


                                                                                                    (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	অর্থ বছর
	রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা
	অনুন্নয়ন
	উন্নয়ন

	২০১৪-১৫
	১০৩৮৮,২৮,৩৫
	৫৫১,৪৪,৮০
	৭৪০,৭৫,০০


হিসাব সেল

কার্যাবলী

১। আয়ন ও ব্যয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

২। চেকের মাধ্যমে বেতন ভাতা, অন্যান্য অর্থ প্রদান, ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট পরিচালনা ও সিএও অফিসের সাথে হিসাবের সঙ্গতিসাধন (Reconcile) সংক্রান্ত কার্যবলী।

৩। হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৪। এ বিভাগের অডিট আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৫। এ বিভাগের বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৬। বেতন নির্ধারণ, যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ ও এতদসংক্রান্ত রেজিষ্টারসমূহ হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

৭। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ ও আয় ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী।

৮। শাখা পরিদর্শন, তদারকি ও অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ দান।

৯। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

· কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বিল কম্পিউটারে প্রস্তুত এবং রেজিষ্টারে সংরক্ষণ।

· যাবতীয় কন্টিনজেন্সি বিল তৈরী। 

· এ বিভাগের যাবতীয় ব্যয় ক্যাশ বইতে লিপিবদ্ধ করা।

· ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন করা ।

· দীর্ঘদিনের ১০ টি অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া।

প্রশাসন-৩ (সেবা ও অন্যান্য)
কার্যাবলী

এ বিভাগের যাবতীয় সাধারণ সেবামূলক কার্যাবলী, মাননীয় মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেরি পারাপার ও হেলিকপ্টারের বিল পরিশোধ, এ বিভাগের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন, মাসিক সমন্বয় সভা এবং অনিস্পন্ন সভা সংক্রান্ত কার্যাবলী ।
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
· এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে ১২ টি মাসিক সমন্বয় সভা।
· দুটি বাসা বরাদ্দ কমিটির সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা-১ ( এ বিভাগ, ডাক অধিদপ্তর, পিএ কমিটি
কার্যাবলী

· এ বিভাগসহ ডাক অধিদপ্তরের সকল প্রকার নিরীক্ষা আপত্তি, দ্বিপক্ষীয়, ত্রি-পক্ষীয় সভা, পেনশনারদের নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি এবং পিএ কমিটি সংক্রান্ত কার্যাবলী
নিরীক্ষা-২ ( বিটিআরসি এবং কোম্পানীগুলো)

কার্যাবলী
· সিএজি কর্তৃক পরিচালিত নিরীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কোম্পানিগুলোর নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং, নিরীক্ষা আপত্তির নিস্পত্তির লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিএজি এর অতিরিক্ত কোম্পানীগুলো, সংস্থা কর্তৃক নিয়োজিত চাটার্ড একাউন্ট ফার্ম/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম।

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
· ০১-০৭-২০১৪ খ্রি: হতে ৩০-০৬-২০১৫ খ্রি: পর্যন্ত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির অগ্রগতি বিবরণী
	দপ্তর/সংস্থার নাম

	পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত জের  (৩০-০৬-২০১৪ পর্যন্ত)
	প্রাপ্তি/দায়ের

	মোট নিষ্পত্তি

	সমাপনী জের
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(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

ডাক-১ (অপারেশন ম্যাটার)
কার্যাবলী
ডাক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো, ক্ষমতা অর্পণ, রাজস্বখাতে পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বর্হিভূত কর্মকর্তাদের নব-নিয়োগ, চাকুরির তথ্যাবলী প্রণয়ন পদোন্নতি, চলতি ও অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান ২য় গ্রেড হতে ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদস্থাপন, শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা, পেনশন, নিয়োগ সংক্রান্ত আইন বিধিমালা, ম্যানুয়েল এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা হতে চাহিদাকৃত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ। 
‡
ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদকে গ্রেড-২ থেকে গ্রেড-১ এ উন্নীতকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
‡
ডাক অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে লোক নিয়োগ।
‡
৩৩ তম বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের ৮ (আট) জন কর্মকর্তার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন।
‡
ডাক অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের অবসর, অবসর উত্তর ছুটি, পেনশন এবং পারিবারিক পেনশন মঞ্জুরী প্রদান।
‡
টুঙ্গীপাড়া ডাকঘরকে বি-গ্রেড প্রধান ডাকঘরে উন্নীতকরণ এবং নতুন সৃজিত ট্রেজারার পদরে বেতনস্কেল 
সংশোধনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ।
‡
মাদারীপুর প্রধান ডাকঘরের হিসাবভুক্ত বাহাদুরপুর বিভাগীয় সাব-পোস্ট অফিসে ০২ (দুই) টি পদ সৃজনের 
প্রক্রিয়া চলমান। 
‡
কিশোরগঞ্জ জেলার বি-গ্রেড প্রধান ডাকঘরকে এ-গ্রেডে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে পদের মানোন্নয়ন ও নতুন 

পদ 
সৃজনের জন্য সচিব কমিটিতে প্রেরণ।
‡
বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল/সমমান পদে স্থায়ীকরণ।
‡
উপসচিব পদে ভবিষ্যতে পদোন্নতি বিবেচনার জন্য ডাক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের তালিকা প্রেরণ।  
‡
ডাক অধিদপ্তরের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে লোক নিয়োগের কমিটি গঠন করা হয়েছে।                                                                                      
‡
বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের কয়েকজন কর্মকর্তার অনুকূলে আনুতোষিক ও পেনশন মঞ্জুরীর আদেশ প্রদান।
‡
২০১৫ সালের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহনেচ্ছু প্রার্থীদের নামের তালিকা বাংলাদেশ 
সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ।
‡
ডাক অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাস্থ পোস্টাল ডিসপেনসারীতে প্রেষণে মেডিক্যাল অফিসার 
নিয়োগের প্রস্তাব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।                   
‡
বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের তিনটি ক্যাটাগরীতে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। 
‡
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পরীক্ষার্থীদের তালিকা পিএসসিতে প্রেরণ।
‡
৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের ১০(দশ)টি শূন্য পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ।
‡
বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের বিভিন্ন ক্যাটাগরীর কর্মকর্তাদের সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল ইত্যাদি নিয়ম 
মোতাবেক প্রদান।
‡
গোপালগঞ্জ বি-গ্রেড ডাকঘরকে এ-গ্রেড (প্রথম শ্রেণী) ডাকঘরে উন্নীতকরণ, অস্থায়ীভাবে সৃজিত পদের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ জারি।
‡
ডাক অধিদপ্তরের বিদ্যমান  বাংলাদেশ পোস্ট অফিস (গেজেটেড ও নন গেজেটেড) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮৫ এর একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজনসহ তফসিল সংশোধনের প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে গেজেটে প্রকাশের জন্য তেজগাঁও মুদ্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়।                                                                                     
‡
ডাক অধিদপ্তরের বিসিএস (ডাক) ক্যাডারের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা ও শ্রান্তি 
বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
‡
ডাক অধিদপ্তরের বিল্ডিং ওভারশিয়ার পদে লোক নিয়োগ।
‡
ডাক অধিদপ্তরের ৩য় শ্রেণির পরিদর্শক  ও উপজেলা পোস্টমাস্টার এর শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে নিয়োগের 
ছাড়পত্রের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ জারি।
‡
ডাক অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমের গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
‡
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/বিধিবদ্ধ সংস্থা/কর্পোরেশন প্রধানের গ্রেড-১ ভুক্ত পদে 
পদোন্নতি নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ডিজি (ডাক)-কে নির্দেশ প্রদান।
‡
 ÒIncome Support Program for the Poorest” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Service Agreement Ges Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরের অনুমতি প্রদান।
‡
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, প্রাক্তন পোস্টমাস্টার, নোয়াখালী প্রধান ডাকঘর বর্তমানে প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, জিরানী গাজীপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ এর অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। 
‡
এপ্রিল-জুন/২০১৩, জুলাই-পেস্টেম্বর/২০১৩ মাসে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ। 
‡
ডাক অধিদপ্তরের দুই জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে নিয়োগ প্রদান।
‡
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মহাপরিচালক-কে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন প্রদান।
‡
ডাক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক/ সমমানের ০৪(চার) টি পদ ২য় গ্রেড (বেতনস্কেল ২০০৯ অনুযায়ী ৩৩,৫০০-৩৯,৫০০/- ) উন্নীতকরণ প্রসঙ্গে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ।
‡
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন ডাক অধিদপ্তরের পরিদর্শক, উপজেলা পোস্টমাস্টার, পোস্টাল 
অপারেটর এবং মেইল অপারেটর এর শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ।
‡
জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন, মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর ঢাকাকে মহাপরিচালক (২য় গ্রেডে) পদোন্নতি প্রদান। 
‡
জনাব এ.বি.এম. হুমায়ুন, অতিরিক্ত পোস্টমাস্টার জেনারেল/সমমান-কে মহাপরিচালক পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান।
‡
ডাক অধিদপ্তরের সেন্ট্রাল ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সেলে ১ (এক) টি প্রোগ্রামার ও  ০৩ (তিন) টি  সহকারী প্রোগ্রামার এর প্রারম্ভিক শূন্য পদের অধিযাচন প্রেরণ।
‡
নেত্রকোনা জেলার ডাক সেবার মানবৃদ্ধি ও কর্মচারীদের কল্যাণে নেত্রকোনা জেলার আওতাধীন ডাকঘর সমূহের সমন্বয়ে একটি পোস্টাল ডিভিশন”(এপিএমজি পদমর্যাদা) গঠনপূর্বক নেত্রকোনা জেলা সদরে প্রশাসনিক কার্যালয় স্থাপনকল্পে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন ডাক অধিদপ্তর এর জন্য বিভিন্ন গ্রেডের ১৭ (সতের) টি পদ সৃজন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান।
ডাক-২  (স্ট্যাম্প, প্রেস, অভিযোগ, লিগ্যাল)

ডাক অধিদপ্তরের সাধারণ সেবা, নীতিমালা, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, কর্মচারিদের বিভিন্ন অভিযোগ, অফিস ভাড়া, জমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি সার্ভিসের বিল পরিশোধ, স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ, ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের যাবতীয় কার্যাবলীসহ এ বিভাগ ও অধিনস্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার দেওয়ানী, ফৌজদারী মামলা, রিট মামলা ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল এর বিভিন্ন মামলা সংক্রান্ত কার্যাবলী।
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ
০১।
মালয়েশিয়ার সাথে ইলেক্টনিক মানি অর্ডার চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দেশে বৈদেশিক রেমিটেন্স বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে বিবেচনায় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ও মালয়েশিয়া ডাক প্রশাসনের সাথে আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক মানি অর্ডার চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।  
০২।
বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ০৯ (নয়) টি এবং ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থায়নে ০৩ (তিন) টি স্মারক ডাকটিকিট গত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ডাক অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
	টেলিকম-১ {বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)/আন্তর্জাতিক টেলিকম}
কার্যাবলী 
১।
টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত আইন, বিধি (Rules) বিধিমালা (Regulation) নীতিমালা ও গাইডলাইন বিষয়ক কার্যাবলী 
২।
টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও শেয়ার হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রম।
৩।
টেলিযোগাযোগ খাতের বিভিন্ন শুল্ক, কর, ট্যারিফ, রেভিনিউ শেয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ক কার্যক্রম।
৪।
টেলিযোগাযোগ সেবা এর বেসরকারীকরণ বিষয়ক কার্যক্রম।
৫।
রাষ্ট্রীয়  ও বেসরকারী খাতে টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থাপন, স্থানান্তর ও বন্ধকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
৬।
টেলিযোগাযোগ স্থাপন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা (কেপিআই) সংক্রান্ত কার্যাবলী।
৭।
 টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সমন্বয় ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম।
৮।
টেলিযোগাযোগ খাতে নিয়োজিত বেসরকারী কোম্পানী/ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ বিষয়াদি।
৯।
তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা, ব্রডব্যান্ড নীতিমালাসহ টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি বিষয়ক নীতিমালাসমূহে এ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
১০।
বিটিআরসির সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসন ও সেবা সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী।
১১।
বিটিআরসির বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়।
১২।
ইন্টারন্যাশনাল টেলিকম ইউনিয়ন (আইটিইউ), এশিয়া প্যাসিফিক টেলিকমউিনিটি (এপিটি) কমনওয়েলথ টেলিকমিউনিকেশন্স অর্গানাইজেশন (সিটিও) সহ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থাবলী ও বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ প্রশাসনের সাথে চুক্তি, সহযোগিতা, সমন্বয় ও অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ ও কার্যক্রম।
১৩।
টেলিযোগাযোগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি; যেমন : সার্ক, ডাব্লিউটিও ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সভা/ মতামত প্রদান।
১৪।
যোগযোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ, পরিসংখ্যান তৈরী, টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এতদবিষয়ে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ।
১৫।
 শাখার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

সম্পাদিত কার্যাবলী:

· আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর কাউন্সিল সদস্য পদে  নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা এবং জয়লাভ।

· জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

· ইন্টারনেট ব্যান্ডউডথের মুল্য হ্রাস করা হয়েছে।

· ২০১৪-১৫ সময়কালে বিভিন্ন বিষয়ে স্টেকহোল্ডার ও পাবলিক কনসাটেশন পরিচালনা করা হয়েছে।

· ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর এবং বিভিন্ন কারণে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিলে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

· বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

· টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন ট্যারিফ ফি চার্জ ইত্যাদি নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।

fwel¨Z cwiKíbv t

· RvZxq †Uwj‡hvMv‡hvM bxwZgvjv, 1998 সংশোধনক্রমে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন।

· টেলিযোগাযোগ (প্রতিযোগিত বিধিমালা প্রণয়ন) খাতে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় গাইড লাইন/প্রবিধান প্রণয়ন।

· ২১০০ এবং ১৮০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের অবিক্রিত স্পেকট্রামের নিলাম কার্যক্রম অনুষ্ঠান।

· মোবাইল পোট্যাবিলিটি নম্বর (এমএনপি), টাওয়ার শেয়ারিং এবং আইসপি গাইডলাইন চূড়ান্তকরণ।

টেলিকম - ২ (আইসিটি) সেল 
কার্যাবলী  
আইসিটি সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ২০০৯ অনুযায়ী এ বিভাগকে প্রদত্ত এ্যাকশন নবায়ন, এ বিভাগের ওয়েব সাইট হালনাগাদকরণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার নেটওয়াকিং ও ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সমন্বয় গঠন করা।
সম্পাদিত কার্যাবলীঃ
· এ বিভাগের সকল সার্ভার, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক(LAN), ই-মেইল সার্ভিস এবং ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থাপনা ও তদারকিকরণ।
· সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসরণে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নথি ব্যবস্থাপনা ও চিঠি পত্রের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, সফটওয়্যার উন্নয়ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা।

· এ বিভাগের ওয়েবসাইটের উন্নয়ন, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।
· প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন(এটুআই)প্রোগ্রাম সরকারের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রনালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তরসমূহের একই প্লাটফর্মে প্রায় ২৫০০০ ওয়েবপোর্টাল নির্মান বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সহযোগিতা করার জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের জন্যও ওয়েবপোর্টাল নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তরের মত একই প্লাটফর্মে তৈরি এই ওয়েবসাইটে জনগণ সহজেই যে কোন তথ্য খুজে পাচ্ছে।ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ বিভাগের জরুরী চিঠি/প্রজ্ঞাপন/নোটিশ/অর্ডার/বার্ষিক প্রতিবেদন/অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

· ওয়েবসাইট,মেইল সার্ভিস এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির নিয়মিত ব্যাকআপ সংরক্ষণ।
· ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সকল কম্পিউটার ও ল্যাপটপকে একই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রতিটি কম্পিউটার ও ল্যাপটপে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে ইন্টারনেট ভিত্তিক জরুরী কার্যক্রমসমূহ প্রতিটি শাখা/অধিশাখার সকলেই সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছে।এছাড়া বিভাগের কম্পিউটার ও ল্যাপটপের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও আইসিটি সেল হতে দেয়া হচ্ছে।



কোম্পানি-১ (বিটিসিএল)
বিটিসিএল (বিলুপ্ত বিটিটিবি)-এর সাংগঠনিক কাঠামো,জনবল কাঠামো নির্ধারণ, উদ্বৃত্তকরণ,আত্মীকরণ, পদ সৃষ্টি ও বিলুপ্তি, বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ, বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংরক্ষণ, প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ও তদুর্ধ্ব পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলী, পদস্থাপন, দেশ-বিদেশে লিয়েন মঞ্জুর, পিআরএল, পেনশন মঞ্জুরী, বিটিসিএল-এর কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা এবং কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণ সংরক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
কার্যাবলীঃ
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে সম্পাদিত  উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম 
· ৩৯ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা।

· 
১০  জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান।

· 
১৩  জন কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল প্রদান।

· ৩৭ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি মঞ্জুর।

· ০৭টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।

· বিসিএস (টেলিযোগাযোগ) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন হালনাগাদ করণ ।

· বিলুপ্ত বিটিটিবি বর্তমানে বিটিসিএল-এ কর্মরত রাজস্বখাতভুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর ধারাবাহিকতা রক্ষার লক্ষ্যে এ বিভাগের অধীনে স্থায়ী কাঠামো হিসেবে একটি “টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর” সৃজন করা হয়েছে। 

কোম্পানি-২  (কোম্পানিসমূহ)
বিটিসিএল(বিলুপ্ত বিটিটিবি),বিটিআরসি’সহ এ বিভাগের আওতাধীন টেলিযোগাযোগ খাতভূক্ত সকল কোম্পানির টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ক্রয়/সংগ্রহ,গ্রাহকসেবা,ইউটিলিটি সার্ভিস ও জমি অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ’সহ অনুমোদন। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড ও বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড’এর যাবতীয় প্রশাসনিক, রক্ষণা বেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের অনুমোদনসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যাবতীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা।
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম (২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর) ঃ
১।
বিটিসিএল’র বিভিন্ন স্থানের জমি অধিগ্রহণ ও সংরক্ষণ সংক্রান্তে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।
২।
বিটিসিএল, টেলিটক, বিএসসিসিএল, বাকেশি ও টেশিস এর কর্মচারীদের নানাবিধ আবেদনের উপর যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩।
বিভাগের অধিনস্থ টেলিযোগাযোগ খাতভূক্ত সংস্থাগুলির পৌরকর, ভূমি উন্নয়ন কর, পানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস ইত্যাদি বিল পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪।
সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক দপ্তরের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন অচল টেলিফোনসমূহ সচল করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ। 
৫।
‘আইপিও’ এর মাধ্যমে  কোম্পানিসমূহের শেয়ার পুঁজি বাজারে ছাড়করণে বিষয়ে অর্থ মন্ত্রনালয় হতে প্রেরিত নির্দেশনাসমূহ পালনের ব্যবস্থা নেয়া। 
৬।
দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল এর Landing Station কুয়াকাটায় স্থাপনের কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ। 
৭।
টেলিটক, বিএসসিসিএল এবং কেবল শিল্প লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা। 
৮।
SEA-ME-WE-4 কেবলের অব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ লীজ প্রদানের প্রস্তাবের অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া।

৯।
SEA-ME-WE-5 কেবল বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড’র সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি যথাযথ অনুমোদনের ব্যবস্থা নেয়া। 

১০।
বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড এবং ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড এর সাথে ১০ (দশ)  Gbps ব্যান্ডউইডথ লিজ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পরিকল্পনা -১ 

কার্যাবলীঃ 



ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের প্রাক-মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ, চলমান প্রকল্পের পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন, বাস্তবায়নের জন্য তহবিল অবমুক্তির প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ। চলমান প্রকল্পের আওতায় পদসৃজন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন। নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডে ফোকাল পয়েন্ট এর কর্ম সম্পাদন। পরিকল্পনা উইং এর সমন্বয়মূলক কর্মকান্ড যেমন- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, মাসিক এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান, এনইসি, একনেক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত  বাস্তবায়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত নিয়মিত (মাসিক, ত্রৈমাসিক,বার্ষিক) প্রতিবেদনসমূহ অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, আইএমইডি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ। 
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ
· ২০১৪-২০১৫ সালের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা (১২টি) অনুষ্ঠান।
· নিম্নলিখিত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ- 
(ক) “পোস্ট-ই সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি” প্রকল্প (১ম সংশোধন অনুমোদিত)

(খ) ‘‘ডাক অধিদপ্তরের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ’’ শীর্ষক প্রকল্প। 
(গ)  ‘‘তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্প। 
· ২০১৪-২০১৫ সালের সংশোধিত এডিপি প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
· ২০১৫-২০১৬ সালের এডিপি প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
· আইএমইডিতে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক, বার্ষিক, ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ও ক্রয় কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ ।
· অর্থ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ।  
· নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির  প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণঃ
    (ক) ‘‘ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্প
· নিম্নলিখিত নতুন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণঃ- 
  (ক) ‘‘বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্প। (অনুমোদিত)
      (খ) “বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের পরিবহণ ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ”শীর্ষক প্রকল্প।
                   (গ) “বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (২য় পর্যায়)”শীর্ষক 
                     প্রকল্প।
      (ঘ) “মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।
পরিকল্পনা -২ 

কার্যাবলীঃ 

ডাক অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত বিষয়াদি। ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তকরণ। দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত কার্যাদি। 
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ
· ডাক অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহের স্টিয়ারিং /মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান।
· ডাক অধিদপ্তরে চলমান প্রকল্পের পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন ।
· ডাক অধিদপ্তরে সকল প্রকল্পের ব্যয় বিভাজন আদেশ জারী, জিওবি স্থানীয় মুদ্রা, জিওবি বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ অর্থ অবমুক্তকরণ ।
পরিকল্পনা -৩ 

কার্যাবলীঃ 


বিটিসিএল‘র জন্য প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন  ও প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন।  বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরী সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপন, দাতা সংস্থার  সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি। চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং সমাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর মূল্যায়ন। বিটিসিএল এর উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন। বিটিসিএল এর আওতাধীন প্রকল্পের পদসৃজন/সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ। বিটিসিএল এর আওতাধীন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি‘তে প্রেরণ। বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের ডিসবার্সমেন্ট প্রতিবেদন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ। 
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
· বিটিসিএল এর প্রকল্প সমূহের প্রকল্প যাচাই/ স্টিয়ারিং/মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান ।
· নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহের সংশোধিত ডিপিপির  অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণঃ 
(ক)  ‘‘ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’’ প্রকল্প।
· নিম্নলিখিত নতুন প্রকল্পের বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তি প্রক্রিয়াকরণঃ 
(ক)  ‘‘ ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প।
· ২০১৪-১৫ সালের এডিপিভুক্ত বিটিসিএলের প্রকল্প সমূহের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় বিভাজন আদেশ জারী।  জিওবি, স্থানীয় মুদ্রা, সিডি ভ্যাট, বৈদেশিক মুদ্রার অর্থ অবমুক্তকরণ।
· বিটিসিএল এর চলমান প্রকল্পের পদ সৃজন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পাদন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন। 
পরিকল্পনা -৪ 

কার্যাবলীঃ 
বিটিআরসি, বিএসসিসিএল, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ, টেশিস, বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিঃ এবং সংস্থা/বিভাগের নিজস্ব প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রকল্পের প্রাক মূল্যায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ; বৈদেশিক সাহায্য, কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপন এবং দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলী। প্রকল্পের অর্থ ছাড় সংক্রান্ত কার্যাবলী। প্রকল্পের অধীনে পদ সৃজন/সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী। উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন আইএমইডি‘তে প্রেরণ। এমডিজি এবং এসডিজি বিষয়ক রিপোর্ট প্রণয়ণ। দাতা সংস্থাসমূহের চাহিদা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রণয়ন ও প্রেরণ। প্রকল্প সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিষ্পত্তিকরণ। 
সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
· বিটিআরসি এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর প্রকল্প সমূহের প্রকল্প যাচাই/ স্টিয়ারিং /মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান ।
· নতুন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণঃ 
(ক) ‘‘ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন’’ শীর্ষক প্রকল্প।
(খ) ‍আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প বাংলাদেশ” । 
· নিম্নলিখিত চলমান প্রকল্প সমূহের অনুকূলে বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণঃ 
(ক) ‘‘আঞ্চলিক সাবমেরিন টেলিযোগাযোগ প্রকল্প বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্প।
· স্যাটেলাইটের স্লট ক্রয়ের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ। 
· ২০১৪-১৫ সালের এডিপিভুক্ত প্রকল্প সমূহের এডিপি বরাদ্দের ব্যয় বিভাজন আদেশ জারী। জিওবি স্থানীয় মুদ্রা, সিডি ভ্যাট, জিওবি বৈদেশিক মুদ্রা খাতের অর্থ অবমুক্তকরণ।
· দাতা সংস্থাসমূহ সম্পর্কিত বিভিন্ন রিপোর্ট প্রণয়ন এবং এ বিভাগের মতামত প্রেরণ ।
উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত
	২০১৪-১৫  অর্থ বছরে প্রকল্পের সংখ্যা ও নতুন প্রকল্পের সংখ্যা 
	২০১৪-১৫  অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ
(কোটি টাকায়)
 
	২০১৪-১৫  অর্থ বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার 
	২০১৪-১৫  অর্থ বছরে বিভাগের এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা

	মোট প্রকল্প ২১টি
(কারিগরি সহায়তাসহ চলমান প্রকল্প ১৪টি এবং নতুন প্রকল্প ০৭টি)
	৯৮৪.৭৬
(নয়শত চুরাশি কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ)
	১০৪৮.৯২ (১০৬.৫১%)
(একহাজার আটচল্লিশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ)
	১২টি



২০১৪-২০১৫ সালের এডিপিভুক্ত প্রকল্প (চলতি)।
     ( লক্ষ টাকায়)
	প্রকল্পের নাম
(প্রকল্প মেয়াদ)
	প্রাক্কলিত ব্যয়
(প্রকল্প সাহায্য)
	২০১৪-২০১৫ সালের আরএডিপি বরাদ্দ
	২০১৪-১৫ সালের ব্যয়

	
	
	
	

	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ

	টেলিকমিউনিকেশনস নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট
(জুলাই,২০০৯-জুন,২০১৫)*
	৬২২৮৬.২৫
(৫০৯৩৫.৫৩)
	১৯৭৪৩.০০

(১৬০০০.০০)

	২৭১৬৬.৪৯

(২৪২৫৬.২৫)

	১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন
(জানুয়ারী’১২- জুন’১৬)
	৭১৮৯৭.০৯
(--)
	২৭০৪০.০০

	২৭০৩২.১৯

	উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন 
(জুলাই,২০১৩-জুন,২০১৬)
	৪৯৯২৮.১৪
	২৫০০০.০০
	২৪৬৮৩.৫০

	ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য এনজিএন ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প।
(মার্চ,২০১৪-জুন,২০১৭)
	১৮৬১১৫.৪৮

(১৪৫৩২১.১০)
	৫.০০

(--)
	--

	ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প।
(মার্চ,২০১৪-জুন,২০১৭)
	৯৫৬৮৪.২৪

(৬১২১৫.০০)
	১১০০.০০

(৪৭৭.০০)
	৮৬৯.৪৭

(৩১৩.৮৮)

	‘‘টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ইমপ্রম্নভিং পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারী থ্রো ই-সলুশনস প্রজেক্টঃ সাপোর্ট  এ্যাকা্রটেন্ডিং ই-সার্ভিসেস ইউথ লাস্ট মাইল কানেকটিভিটি ইন এ সেলেকটেড ডিসট্রিক্ট(আউট পুট-১)’’ শীর্ষক 
(১/৭/১৩ – ৩০/৬/২০১৪)
	২৫৮.০০

	১১০.০০

(১০০)

	--

	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ 
(জুলাই, ০৮-জুন’১৫)*
	৫০৫৯.৪৭
	৩২৫.০০
	২৩৯.৫০

	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ জরাজীর্ণ ডাকঘর সমূহের নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প 
(জুলাই, ০৮-জুন’১৫)
	৩৩১৭.৪৪

	   ৩৮০.০০

	৩৭৯.৫৯

	তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ
(জুলাই’১১- জুন’১৫)*
	১২২৯৫.৬০
	৬০৫.০০

	৫৮২.২১

	পোস্ট-ই সেন্টার ফর রুরাল কমিউনিটি
(জানুয়ারী’১২- জুন’১৭)
	৫৪০৯৪.২৪
	৪৭৯৯.০০

	৪৬৫৫.২২

	‘‘বাংলাদেশ ডাক অধিদপ্তরের সদর দপ্তর নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্প।(জুলাই’১৪- জুন’১৭)
	৫৪৭২.০০
	৮৮.০০
	৮৩.৯৮

	টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ

	টেলিযোগাযোগ খাতে 3G প্রযুক্তি চালুকরণ এবং  2.5G নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ 
(জানুয়ারী‘২০১১- জুন‘ ২০১৫)
	২০৮০৩৪.০০
(১৬৫৬৩৪.০০)
	১৪৭৮১.০০

(১৪৭৮১.০০)
	১৪৭৮১.০০

(১৪৭৮১.০০)

	বিটিআরসি‘র প্রকল্প/নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

	কমুনিকেশন ও ব্রডকাস্টিং স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্ত্ততিমূলক ও তত্বাবধায়ক কার্যাদি
(জুলাই’১১- জুন’১৮)
	৮৬৮১.৫১
(নিজস্ব অর্থ)
	১৯৫৮.০০

(নিজস্ব অর্থ)
	১২৪২.১৩

(নিজস্ব অর্থ)

	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উঁৎক্ষেপণ প্রকল্প

(জুলাই’১৪- জুন’১৭)
	২৯৬৭৯৫.৭৭

(১৬৫২৪৪.৪২)
	৪৫০০.০০

(--)
	৪৪১৯.৮০

(--)


· প্রকল্প সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।

1.8 ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাফল্য ও অর্জন
· আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর কাউন্সিল সদস্য পদে  নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা এবং জয়লাভ।
· জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা-২০১৫ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
· ইন্টারনেট ব্যান্ডউডথের মুল্য হ্রাস করা হয়েছে।
· বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।
· টেলিযোগাযোগ খাতে বিভিন্ন ট্যারিফ ফি চার্জ ইত্যাদি নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান।
· বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড এবং ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড এর সাথে ১০ (দশ)  Gbps ব্যান্ডউইডথ লিজ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।
1.9 টেলিফোন সংযোগ 
২০১৪ ও ২০১৫ অর্থ বছরে টেলিডেনসিটি ৮১.৯% এ উন্নীত করা হয়েছে।
ইন্টারনেট সংযোগ 
২০১৪ ও ২০১৫ অর্থ বছরে ইন্টারনেট ডেনসিটি ৩০.৬% উন্নীত হয়েছে ।

1.10 ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
· RvZxq †Uwj‡hvMv‡hvM bxwZgvjv, 1998 সংশোধনক্রমে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন।

· টেলিযোগাযোগ (প্রতিযোগিত বিধিমালা প্রণয়ন) খাতে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় গাইড লাইন/প্রবিধান প্রণয়ন।

· ২১০০ এবং ১৮০০ মেগাহার্জ ব্যান্ডের অবিক্রিত স্পেকট্রামের নিলাম কার্যক্রম অনুষ্ঠান।

· মোবাইল পোট্যাবিলিটি নম্বর (এমএনপি), টাওয়ার শেয়ারিং এবং আইসপি গাইডলাইন চূড়ান্তকরণ।

· 3G/4G/State of the art cÖhyw³ Pvjy Kiv |
· e½eÜz m¨v‡UjvBU Dr‡¶cb|
·  “দুর্গম এলাকায় ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্প।
· পশ্চিমাংশের ১২০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল্ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’’ প্রকল্প।
· দেশের পূর্বাংশের ১২৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল্ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’’ প্রকল্প। 
· নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারে IP Transit রপ্তানী করণ।

· আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যান্ডউইডথ বিক্রয় ।

· ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে ব্যান্ডউইডথ লীজ প্রদান । 

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)
২.১
ভূমিকা  
আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সেবার সাথে লাগসই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ প্রণীত হয়। আইনের আওতায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বাংলাদেশ সরকার ৩১ জানুয়ারি ২০০২ সালে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।
২.২
কার্যক্রম 
	ক)
	টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে গবেষণা, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কার্যক্রম ও বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান;

	খ)
	গ্রাহকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষা এবং টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী বিদ্যমান অথবা সম্ভাব্য পীড়নমূলক বা বৈষম্যমূলক আচরণ বা কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও দূরীকরণের ব্যবস্থা করা;

	গ)
	উন্নত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি বজায় রাখা;

	ঘ)
	টেলিযোগাযোগের একাত্ততা (Privacy) রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

	ঙ)
	বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্ব থেকে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সংক্রামত্ম তথ্য সংগ্রহ এবং বাংলাদেশের প্রভাব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা এবং তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা ক্ষেত্রমত সরকারের নিকট সুপারিশ করা;

	চ)
	টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নম্বর বা সংখ্যা (Numbering) সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা 




২.৩
জনবলঃ
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ৩৬৯ (তিনশত উনসত্তর) টি পদ সম্বলিত অর্গানোগ্রাম রয়েছে। বৈশ্বিক উন্নয়নের মানদন্ডে বাংলাদেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে  এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকে সফলভাবে রূপায়িত করতে বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে কমিশনের বিভিন্ন প্রকারের পদে ১৪ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়।
২.৪
রাজস্ব আদায়ঃ বিটিআরসি বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করে। রাজস্ব খাত সমুহের মধ্যে রয়েছে বার্ষিক লাইসেন্স ফি, রাজস্ব বন্টন, ফ্রিকোয়েন্সি চার্জ, ভেন্ডর লাইসেন্স ফি ইত্যাদি।  ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরে অর্থ বৎসরে রাজস্ব আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেখানো হলোঃ
	ক্রমিক নং
	বিবরণ
	প্রকৃত রাজস্ব (কোটি টাকায়)

	১
	লাইসেন্স ফি
	১৭৮.৯০

	২
	রেভিনিউ শেয়ারিং
	৩,৪৯৫.১৪

	৩
	স্পেকট্রাম চার্জ
	৪০৮.৪৯

	৪
	লাইসেন্স এক্যুইজিশন ফি
	১.১১

	৫
	লীগ্যাল ও লাইসেন্সিং ফি
	.১২

	৬
	প্রশাসনিক জরিমানা ও বিলম্ব ফি হতে আয়
	১৪.৭৯

	৭
	অন্যান্য আয়
	৭৫.৮৯

	মোট রাজস্ব
	৪,১৭৪.৪৪*


২.৫
উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কার্যাবলী:

· লাইসেন্স প্রদানঃ
কমিশন ২০১৪-২০১৫অর্থ বছরে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ইস্যু করেছে। যথাঃ এনটিটিএন সার্ভিস প্রোভাইডার, ভেহিক্যাল ট্রাকিং সার্ভিসেস, ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার- ন্যাশনওয়াইড, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ন্যাশনওয়াইড, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- সেন্ট্রালজোন, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি এ, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি বি, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- ক্যাটাগরি সি ইত্যাদি।২০১৪-২০১৫অর্থ বছরে কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ২৮টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ 
	ক্রমিক
	লাইসেন্সের ধরণ
	ইস্যুকৃত লাইসেন্সধারীর সংখ্যা

	1. 
	Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Service Provider লাইসেন্স
	০৩

	2. 
	Vehicle Tracking Services লাইসেন্স
	০৪

	3. 
	Internet Protocol Telephony Service Provider (Nationwide) লাইসেন্স
	০২

	4. 
	Internet Service Provider (Nationwide) লাইসেন্স
	০৭

	5. 
	Internet Service Provider (Central Zone) লাইসেন্স
	০৩

	6. 
	Internet Service Provider (Category-A) লাইসেন্স
	০৩

	7. 
	Internet Service Provider (Category-B) লাইসেন্স
	০১

	8. 
	Internet Service Provider (Category-C) লাইসেন্স
	০৫

	সর্বমোট
	২৮


· গ্রাহক নিবন্ধন নীতিমালাঃ
বিগত কয়েক বছর যাবত টেলিফোন/মোবাইল ফোনে চাঁদাদাবী, হুমকি প্রদান, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও উত্ত্যক্তকরণের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যা সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এছাড়াও, টেলিফোন ও মোবাইল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ড পরিচালিত হতে পারে যা সরকারের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ এবং জনমনে ভীতির সঞ্চার সৃষ্টি করতে পারে। টেলিফোন ও মোবাইল ফোনে চাঁদাদাবী ও হুমকি প্রতিরোধকল্পে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মোবাইল সংযোগ (রিম/সিম) এর গ্রাহক নিবন্ধন সংক্রান্ত গাইডলাইন কমিশন কর্তৃক প্রস্ত্তত করা হয়। এরই ধারাবিহকতায় অধিকতর সঠিক এবং নির্ভূলভাবে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্নের নিমিত্তে NID ডাটাবেজ ব্যবহার করে মোবাইল সংযোগ (রিম/সিম) পোস্ট-অ্যাকটিভেশন এর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। গ্রাহক নিবন্ধন সংক্রামত্ম নির্দেশাবলী (গাইডলাইন) এর সংশোধনীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন এবং বিটিআরসি’র মধ্যে জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য-ভান্ডার ব্যবহার করা বিষয়ে একটি সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত আলোচনা চলছে। 

· মোবাইল নাম্বার পোর্ট্যাবিলিটি (এমএনপি) বিষয়ক গাইড লাইনঃ
মোবাইল নাম্বার পোর্ট্যাবিলিটি (এমএনপি) বর্তমান টেলিযোগাযোগ বিশ্বে একটি জনপ্রিয় মুল্য সংযোজিত সেবা। টেলিযোগাযোগ সেবায় গতি আনতে বিশ্বের অনেক দেশে এরই মধ্যে এমএনপি চালু হয়েছে। গ্রাহকের ব্যবহৃত যেকোনো অপারেটর এর মোবাইল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অন্য কোন অপারেটরে সংযোগটি স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে এমএনপি সুবিধা বলা হয়ে থাকে। যার ফলে এটি একটি মুল্য সংযোজিত সেবা হলেও টেলিযোগাযোগ বিশ্বে এমএনপি একটি ‘‘Regulatory Tools’’ হিসেবে বিবেচিত হয়। মূলত মোবাইল ফোন অপারেটরদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বাড়াতে এটি চালু করা হয়েছে। এমএনপি চালু হয়েছে, এমন দেশগুলোয় অপারেটরের মধ্যে প্রতিযোগিতা তুলনামূলকভাবে বেশি। গ্রাহক ধরে রাখতে প্রত্যেক অপারেটরই সেবার মানে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সামগ্রিকভাবে লাভবান হন গ্রাহক। তবে এমএনপি চালুর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব দেশের মোবাইল অপারেটরের মধ্যেই প্রাথমিকভাবে অনীহা থাকে। বাংলাদেশে এমএনপি ব্যবস্থা চালু করতে কমিশন হতে ইতোপূর্বে একটি নির্দেশনা জারি করা হলেও অপারেটরদের প্রস্ত্ততির অভাবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। অপারেটরদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সকল মোবাইল অপারেটর, আইসিএক্স এবং আইজিডব্লিউ অপারেটরদের সমন্বয়ে কমিশন হতে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে দেয়া হয়। তবে এ কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এবং এ সংক্রান্ত কমিশন হতে আয়োজিত পাবলিক কন্সাল্টেশন এর মতামতের প্রেক্ষিতে কমিশন তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশে এমএনপি চালু করার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীতে কমিশন হতে এ বিষয়ে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেয়া হয় এবং উক্ত কমিটি একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করেছে যা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। উক্ত নীতিমালা চূড়ান্ত হলেই বাংলাদেশে যথাশীঘ্রই এমএনপি ব্যবস্থা প্রচলন করা সম্ভব হবে।
· টাওয়ার শেয়ারিং সংক্রান্ত নীতিমালাঃ
টাওয়ার সংক্রান্ত রিসোর্সের যথাযথ ব্যবহার হ্রাস ছাড়াও বিভিন্ন অপারেটরের পৃথক পৃথক স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে স্থানীয় মানুষের উপর রেডিয়েশনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আবাদী জমির উপর টাওয়ার স্থাপনা করা হচ্ছে যাতে আবাদী জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোগের চাহিদার উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে কমিশন ‘‘Tower Sharing’’ গাইডলাইন প্রস্ত্ততকরণের কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশের মোট টাওয়ার ও Shared টাওয়ার এর সংখ্যা, এ সংক্রামত্ম বিভিন্ন প্যারামিটার/রিসোর্সেস, টাওয়ার শেয়ারিং এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মডেল এবং এর সুবিধা/অসুবিধা বিবেচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য মডেল নির্ধারণের মাধ্যমে ‘‘Tower Sharing’’ সংক্রান্ত গাইডলাইনটির খসড়া  অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  
· আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট হ্রাসঃ
আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন চার্জ/রেট সব-সময়ের জন্যই নিয়ন্ত্রিত এবং নির্ধারিত ছিল তাই কোন IGW অপারেটরের ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবার সরাসরি কোন কারণ না থাকলেও সাম্প্রতিককালে এ ব্যবসায় অনেকে আগ্রহী হওয়ায় এবং চাহিদার প্রেক্ষিতে বেশি সংখ্যক IGW লাইসেন্স প্রদান করার কারণে IGWব্যবসায়ের self sustainabilityনষ্ট হয়ে পড়েছিল। প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার সাথে সংগতি রাখতে গিয়ে IGWঅপারেটরসমূহ বাংলাদেশে প্রতি মিনিট আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশনের চার্জ নির্ধারিত (উল্রিখিত) মূল্যের চেয়ে বেশ কম রেটে বৈদেশিক কল টার্মিনেট করছে, যা দীর্ঘমেয়াদে এই সেক্টরে টেকসই ব্যবসার পরিপন্থী। এহেন পরিস্থিতির প্রকৃত কারণ অবৈধপথে কল-টার্মিনেট করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ফাকি দেয়া ও খারাপ সার্ভিস-কোয়ালিটি প্রদানের মাধ্যমে একটি দুষ্টচক্র আন্তর্জাতিক-কল ব্যবসায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের সাথে অসম প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে IGW লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এরূপ পরিস্থিতিতে উপনীত সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ১৮/০৯/২০১৪ তারিখ হতে অদ্যবধি পরীক্ষামূলকভাবে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট USD 0.015 per Minute (minimum rate; revenue share calculated on USD 0.015)কার্যকর আছে। 

· তরঙ্গ বরাদ্দ/প্রদানঃ 
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সি টেলিকম অপারেটরদের তরঙ্গ বরাদ্দ/প্রদান করা হয়েছে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্মরুপঃ 
· ৩৩ টি বেসরকারী স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের অনুকূলে সংশ্লিষ্টব্যান্ড হতে তরঙ্গ বরাদ্দ/প্রদানকরাহয়েছে।
· ২৬ টি এফএম রেডিও এর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ব্যান্ডহতে তরঙ্গ বরাদ্দ/প্রদান করা হয়েছে।
· ১৬ টি কমিউনিটি রেডিও এর অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ব্যান্ডহতে তরঙ্গ বরাদ্দ/প্রদান করা হয়েছে।
· ডাইরেক্ট টু হোম (ডিটিএইচ) সেবা প্রদানেরজন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্যাটেলাইট তরঙ্গ/বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
· থ্রিজি প্রযুক্তির প্রবর্তনঃ
বহুল প্রত্যাশিত থ্রিজি সেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিগত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে থ্রিজি নিলামের মাধ্যমে ৪টি মোবাইল ফোন অপারেটরকে থ্রিজি লাইসেন্স দেয়া হয়। টেলিটক বাংলাদেশ অক্টোবর, ২০১২ থেকে গ্রাহক পর্যায়ে এই সেবা দিয়ে আসছে। থ্রিজি লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী সকল অপারেটরের থ্রিজি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যেই সকল লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটরের সকল বিভাগীয় শহরে এবং গুরুত্বপূর্ন জেলা ও উপজেলা শহরে থ্রিজি নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। আশা করা যায় নির্ধারিত ৩৬(ছত্রিশ) মাসের পূর্বেই সকল জেলাসদরে থ্রিজি মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি সম্পন্ন হবে। উল্লেখ্য যে, জুন, ২০১৫ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ০১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮৮ হাজার থ্রিজি গ্রাহক রয়েছে। নিম্নে বিগত ১২ মাস অর্থাৎ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত থ্রিজি গ্রাহক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ
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	RyjvB- 14
	4,844,547
	-

	AvM÷- 14
	8,157,130
	68%

	†m‡Þ¤^i- 14
	9,638,728
	18%

	A‡±vei- 14
	10,307,546
	7%

	b‡f¤^i- 14
	10,798,311
	5%

	wW‡m¤^i- 14 
	11,183,189
	4%

	Rvbyqvix- 15
	11,307,545
	1%

	‡deªæqvix- 15
	11,503,429
	2%

	gvP©- 15
	12,297,037
	7%

	GwcÖj- 15
	16,671,931
	36%

	†g- 15
	17,424,401
	5%

	Ryb- 15 
	17,988,231
	3%


২জি প্রযুক্তিতে সেবার ক্ষেত্রে যেখানে সর্বোচ্চ গতি ছিল ৬৪ কেবিপিএস সেখানে থ্রিজি এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫১২ কেবিপিএস এবং সর্বোচ্চ ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। থ্রিজি সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা সম্ভবপর হবে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে গ্রাহকই-কর্মাস, ই-ব্যাংকিং, ই-এডুকেশন, ই-কৃষি, ই-হেলথ, ই-গর্ভনেন্স এবং টেলিকন্ফারেন্সর মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিসেবা সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

· ইন্টারন্যাশনালগেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) অপারেটরঃ

আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী ও বহির্গামী কল বৈধ পথে পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট ২৯ টি ইন্টান্যাশনাল গেটওয়ে অপারেটর (আইজিডব্লিউ ) কাজ করছে। আইজিডব্লিউ অপারেটরসমূহের মধ্যে বাংলাট্র্যাক কমিউনিকেশনস লিঃ, মিরটেলিকম লিঃ, নভোটেল লিঃ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট চার টি ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে অপারেটর (আইজিডব্লিউ) ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে কার্যক্রম শুরু করে। পরর্বতীতে কমিশন আরো ২৫টি আইজিডব্লিউ লাইসেন্স প্রদান করেছে।
MZ A_© eQ‡i AvBwRWweøD mg~‡ni gva¨‡g cwiPvwjZ AvšÍR©vwZK K‡ji gvmwfwËK cwimsL¨vb wb‡¤§ cÖ`Ë n‡jvt
	gvm
	BbKvwgs Kj wgwbU
	AvDU‡Mvwqs Kj wgwbU

	
	
	

	RyjvB- 14
	1,839,763,761
	28,674,067

	AvM÷- 14
	1,807,473,477
	28,564,268

	†m‡Þ¤^i- 14
	2,095,187,297
	30,014,557

	A‡±vei- 14
	3,208,380,902
	31,315,618

	b‡f¤^i- 14
	3,162,867,084
	27,512,710

	wW‡m¤^i- 14
	3,128,691,392
	23,518,139

	Rvbyqvix- 15
	3,189,013,582
	27,098,149

	‡deªæqvix- 15
	2,951,599,376
	23,951,087

	gvP©- 15
	3,516,682,478
	27,402,725

	GwcÖj- 15
	3,514,498,748
	27,597,581


·                                                                                                                                                                            ২০১৮) কাউন্সিল সদস্য হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হয়েছে। 
২.৭
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
· ইন্টারনেট সেফটি সল্যুশনঃ
বাংলাদেশের সামাজিক/ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক/রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইন্টারনেট/ওয়েব-পোর্টাল এর কনটেন্ট ও অ্যাপ্লিকেশন মনিটরিং/ফিল্টারিং করা এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক অপরাধ প্রতিরোধে ‘ইন্টারনেট সেফটি সলিউশন’ নামক একটি ক্রয় প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই কারিগরী ব্যবস্থাটি বাংলাদেশ কম্পিউটার সিকিউরিটি ইন্সিডেন্ট রেসপন্স টিম (BD-CSIRT) এর কার্যক্রম ও সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে এবং এর মাধ্যমে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এর সদস্যগণ তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে কমিশনের নিকট থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন। ইতোমধ্যে উক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া এর প্রস্তাব মূল্যায়ন ও নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে । সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদন করতঃ ২০১৬ সালের প্রথমার্ধের মধ্যেই ‘ইন্টারনেট সেফটি সলিউশন’ ব্যবস্থাটি প্রচলন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
· ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন কনজ্যুমার প্রটেকশন গাইডলাইনঃ
টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা বর্তমান টেলিযোগাযোগ বিশ্বে অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয় বলে বিবেচিত। সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশের রেগুলেটরি সংস্থা এবং টেলিযোগাযোগ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইতোমধ্যে এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে। অনেক দেশেই টেলিযোগাযোগ গ্রাহক স্বার্থ সংক্রান্ত আইন/নীতিমালা/নির্দেশাবলী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের অধিকার তথা সার্বিক স্বার্থ রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর। বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ ও সে সকল উদ্যোগ এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিটিআরসি একটি গ্রাহক বান্ধব সরকারী সংস্থা হিসেবে দেশে এবং বিদেশে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশন “National Telecommunication Consumer Protection Guideline”বা ‘‘জাতীয় টেলিযোগাযোগ গ্রাহক স্বার্থ রক্ষা নির্দেশাবলী’’ শিরোনামে একটি গাইডলাইন/নির্দেশাবলী এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। এই গাইডলাইন এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের যেকোন বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক বাণিজ্যিক চর্চা হতে সুরক্ষা প্রদান করা। উক্ত গাইডলাইনে নিম্নলিখিত বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে-
· গ্রাহকদের মূল টেলিযোগাযোগ সার্ভিস বিষয়ক নির্দেশনা
· গ্রাহক তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা
· ট্যারিফ এবং বিলিং সম্পর্কিত তথ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ
· গ্রাহক অভিযোগ নিস্পত্তিকরণ
· অযাচিত বাণিজ্যিক টেলিযোগাযোগ (Unsolicited Commercial Communication) রোধে নির্দেশনা 
· জরুরী টোল ফ্রি নম্বর চালুকরণ
এ ধরণের একটি গাইডলাইন চালু হলে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে আরও উন্নত মানের সেবা প্রদানের পাশাপাশি গ্রাহক সন্তুষ্টিও বৃদ্ধি পাবে। ইতোমধ্যে এ গাইডলাইন বিষয়ে একটি পাবলিক কন্সাল্টেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ বিষয়ে একজন কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
· বাংলাদেশের কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন (ccTLD; .bd এবং .বাংলা) ব্যবস্থাপনাঃ
বাংলাদেশের কান্ট্রি-কোড টপ লেভেল ডোমেইন (ccTLD)হিসেবে বর্তমানে ইংরেজি ইউনিকোড টাইপোগ্রাফির ‘.bd’বাণিজ্যিকভাবে চলমান রয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাংলা ডোমেইনটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনের অপেক্ষায় রয়েছে।
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপন
1. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সিস্টেম ক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত ৪(চার) টি আন্তর্জাতিক দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষে আগামী সেপ্টেম্বর ২০১৫ মাসের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে স্যাটেলাইট নির্মান, উৎক্ষেপণ, গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মান ও স্থাপন সহ অন্যান্য বিষয়ে চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করার পরিকল্পনা রয়েছে। 

2. চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি মোতাবেক ম্যানুফ্যাকচারার কর্তৃক স্যাটেলাইট নির্মান কার্যক্রম শুরু হবে, যা নির্মানে কম-বেশী ০২ (দুই) বছর সময় লাগবে। 
3. প্রস্ত্ততিমূলক প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক পরামর্শক SPI, USA এর সাথে বর্ধিত (Extension) চুক্তির বিষয়ে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি’র (CCGP) অনুমোদন গ্রহণ ও চুক্তি সম্পন্ন করণ।
4. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের আওতায় শূণ্য পদে জনবল পদায়ন ও পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ।  

5. ইন্টারস্পুটিকের সাথে ১১৯.১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ অরবিটাল স্লটের জন্য সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বিভিন্ন Network এর সাথে Technical Coordination করা।
6. প্রাইমারী ও সেকেন্ডারি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি বিটিসিএল থেকে বুঝে নেয়া এবং নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে ভৌত ও পূর্ত কাজ শুরু করা। 
7. স্যাটেলাইটটির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য একটি নতুন কোম্পানী গঠনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।
8. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১১৯.১০ পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লটে উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হবে।    

· স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনাঃ
1. ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি যথা LTE/4G এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যান্ডের তরঙ্গ নিলামের মাধ্যমে বরাদ্দ করা হবে।
2. বর্তমান স্পেকট্রাম প্রাইসিং পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করে যুগোপযুগী করা হবে।
3. ১৮০০ মেগাহার্জ ও ২১০০ মেগাহার্জ তরঙ্গের গাইডলাইন প্রণয়নসহ বর্ণিত ব্যান্ডে অবশিষ্ট তরঙ্গের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
4. এফএম ফ্রিকোয়েন্সি এ্যালোকেশন প্ল্যানটি রিভিউ করে তা প্রকাশ করা হবে। 
5. এ্যামেচার রেডিও গাইডলাইন/নির্দেশিকা অচিরেই প্রণয়ন করা হবে।
6. ল্যান্ডিং রাইটস গাইডলাইন/নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হবে।
7. পিএমআর পলিসি প্রণয়ন করা হবে। 
8. Digital Broadcasting Switchover এর মাধ্যমে বিদ্যমান চ্যানেলসমূহকে পুর্ণরূপে ডিজিটাল করা হবে। 
9. বিদ্যমান মনিটরিং সিস্টেমটিকে আধুনিক ও তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে আরও বেশ কিছু এলাকায় মনিটরিং ষ্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।
10. বিটিআরসি’র মনিটরিং সিস্টেমটির আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১০ টি হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।
11. বিটিআরসি’র ০৬ টি ফিক্সড ও ০৫ টি মোবাইল মনিটরিং ষ্টেশনের আপগ্রেডেশনের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রম এর উদ্দ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে।
তথ্য সূত্র: বিটিআরসি
তৃতীয় অধ্যায়
৩.০
ডাক অধিদপ্তর
৩.১
ভূমিকা 
দি পোস্ট অফিস এ্যাক্ট ১৮৯৮ এর মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাক অধিদপ্তরের যাত্রা শুরম্ন হলেও তার বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে ডাক ব্যবস্থা চালু ছিল। শের শাহ তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বকালে (১৫৪১-১৫৪৫) ঢাকার সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু প্রদেশের সিন্ধু নদীর কিনার পর্যন্ত সুষ্ঠু ডাক চলাচলের জন্য প্রায় দুই হাজার মাইল দীর্ঘ সড়ক তৈরি করেছিলেন । এ রাস্তা দিয়ে সরকারি ডাকহরকরা ডাক বয়ে নিয়ে যেত এবং বিশেষ জরুরি সংবাদ হলে অশ্বারোহী ডাকহরকরা ডাক বহন করতো। এ সকল ডাক মূলত ছিল রাজকীয় চিঠি এবং দলিলপত্র। ১৮৩৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত জেলার ডাক ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব জমিদারদের উপর ন্যস্ত ছিল। ১৮৫৪ সালের দূরত্ব নির্বিশেষে আধা-আনা ডাকমাশুলের বিনিময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বসাধারণের জন্য ডাক ব্যবস্থা চালু হয় । 
১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্ত হলে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত দি পোস্ট অফিস এ্যাক্ট ১৮৯৮ অনুসরণ করেই পাকিস্থান ডাক প্রশাসনের কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময়ে ডাক, তার ও টেলিগ্রাফ একই বিভাগে পিএমজির নিয়ন্ত্রণে ছিল। ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ডাক অধিদপ্তর এবং তার ও টেলিফোন বিভাগ আলাদা হয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বর্তমান ডাকভবনে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন একটি অধিদপ্তর। ডাক ব্যবস্থা সৃষ্টির কালে ডাক অধিদপ্তরের মূলকাজ ছিল ব্যক্তিগত ও সরকারি চিঠিপত্র গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি করা। পরবর্তীতে ডাক অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয় মানি অর্ডারসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম। দেশব্যাপী সরকারি এ প্রতিষ্ঠানটির আছে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।  একে কাজে লাগিয়ে ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার পর এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে।  সরকারের পক্ষে এ অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তি নিঁর্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর কারণে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে। তবে অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবসায়িক চিঠির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে;  আবার পার্সেল, প্যাকেট, লিটারেচার, ডকুমেন্ট, এ্যাডভারটাইজিং মেটেরিয়াল ইত্যাদির পরিমাণ অনেক বেড়েছে এবং ক্রমাগত বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে ই-মেইল, এসএমএস এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে যে কেউ তার প্রয়োজনীয় খবরাখবর প্রেরণ করতে পারছে। তারপরও ডাক বিভাগের আবেদন জনগণের কাছে হ্রাস পায়নি। ডাক অধিদপ্তর তাদের দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ও প্রশিক্ষিত জনবল ব্যবহার করে সরকারের পক্ষে বিভিন্ন এজেন্সি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অধিদপ্তরের মূল কাজ বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র গ্রহণ, প্রেরণ ও বিলির পরিমাণ কমে যাওয়ায় এ অধিদপ্তরকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশের জনগণের চাহিদার প্রয়োজনে দ্রুতগামী ডাক সার্ভিস জিইপি (১৯৮৪ সালে প্রবর্তিত), ইএমএস (১৯৮৪ সালে প্রবর্তিত), ইন্টেল পোস্ট (১৯৮৮ সালে প্রবর্তিত),  ই-পোস্ট (২০০২ সালে প্রবর্তিত) চালু করছে। ২৬ মার্চ ২০১০ তারিখে মোবাইল মনি অর্ডার এবং ইলেকট্রনিক মনি ট্রান্সফার সার্ভিস চালু করা হয়েছে । এ সার্ভিসটি গ্রাহকদের নিকট ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এর গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২৭৫০ টি ডাকঘরে এ সার্ভিসটির সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়েছে।  
৩.২
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
৩.২.১
লক্ষ্য 
উৎকৃষ্ট প্রযুক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির মাধ্যমে ব্যয় সাশ্রয়ী, মানসম্মত ও আন্তর্জাতিক ডাক পরিসেবা নিশ্চিতকরণ।

৩.২.২
উদ্দেশ্য 
উন্নত, মানসম্মত, দক্ষ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী ডাক পরিসেবা নিশ্চিতকরণ।

৩.৩
সেবাসমূহ 
ডাক অধিদপ্তর বিভিন্ন ডাকঘর ও অন্যান্য সাহায্যকারী অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় দুইধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। একটি ডাক অধিদপ্তরের নিজস্ব সেবা এবং অপরটি এজেন্সি সেবা। 
৩.৩.১
নিজস্ব সেবা
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৩.৪
সাংগঠনিক কাঠামো 
সারা দেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘর রয়েছে। এর মধ্যে ১,৪২৬টি বিভাগীয় ডাকঘর এবং ৮,৪৬০টি অবিভাগীয় ডাকঘর। ১,৪২৬টি বিভাগীয় ডাকঘরের মধ্যে ৪টি জিপিও, ২২ টি এ গ্রেড প্রধান ডাকঘর, ৪৫টি বি গ্রেড প্রধান ডাকঘর, ৪২১টি উপজেলা ডাকঘর, ৯২৩টি বিভাগীয় উপ-ডাকঘর এবং ১১টি বিভাগীয় শাখা ডাকঘর রয়েছে।  বর্তমানে ডাক অধিদপ্তরে প্রায় ১৭ হাজার নিয়মিত কর্মকর্তা/কর্মচারী কাজ করছেন। ১ম শ্রেণীর ২৩৫টি পদের মধ্যে ১৯৪টি পদ বিসিএস (ডাক) ক্যাডারভুক্ত। এ ছাড়া প্রায় ২৪ হাজার অবিভাগীয় কর্মচারী রয়েছে।  
ডাক অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে সংগঠিত। সমগ্র ডাক অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে একটি মহাপরিচালকের দপ্তর, পাঁচটি পোস্টাল সার্কেল, দুটি ডাক জীবন বীমা সার্কেল এবং একটি পোস্টাল একাডেমী ও চারটি পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টার। প্রতিটি সার্কেলের অধীনে রয়েছে বেশ কিছু ডিভিশন ও ইউনিট অফিস। প্রথম শ্রেণীর প্রধান ডাকঘরগুলো স্বতন্ত্র ইউনিট অফিস হিসাবে বিবেচিত এবং পোস্টাল সার্কেলে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। একজন সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল এর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ডাকঘর, উপজেলা ডাকঘর, উপ ও শাখা ডাকঘরগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন ডেপুটি পোস্টমাস্টার      জেনারেলগণ। ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য সুপার, পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক রয়েছেন। পরিদর্শকগণ শাখা ডাকঘরগুলোর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছেন এবং তাঁর কাজে সহায়তা করার জন্য কিছু সহকারী পরিদর্শক (লাইন) রয়েছে। ডাক জীবন বীমা সার্কেলের অধীনে রয়েছে কিছু আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (মাঠ), সুপার ও পরিদর্শকের কার্যালয়। পোস্টাল একাডেমী তার নিজের ও চারটি পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টারের প্রশিক্ষণ ও পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে ট্রেনিং সেন্টারগুলোর  প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সার্কেল অফিসগুলোর হাতে ন্যস্ত। 

৩.৪.১
জনবল 

বাংলাদেশ ডাক বিভাগে মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ৩৯,৮৮৭ জন, এর মধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ১৬,৮৬৬ জন এবং অবিভাগীয় কর্মচারী ২৩,০২১ জন।

৩.৫
পোস্ট অফিসের সংখ্যা 
	অফিসের ধরন
	
	সংখ্যা

	
	
	

	জিপিওঃ
	
	৪

	এ গ্রেড হেড পোস্ট অফিস :
	
	২২

	বি গ্রেড হেড পোস্ট অফিস:
	
	৪৫

	উপজেলা পোস্ট অফিস :
	
	৪২১

	বিভাগীয় উপ-ডাকঘর:
	
	                                                          ৯২৩

	বিভাগীয় শাখা ডাকঘর: 
	
	                                                            ১১

	অবিভাগীয় ডাকঘর:
	
	                                                        ৮৪৬০

	মোটঃ
	
	৯,৮৮৬


৩.৬  ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ডাক বিভাগের সাফল্য
· ২৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। 
· ৯৪টি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। 
· ৬৬টি ডাকঘর এর কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ করা হয়েছে। 
· ১০৪টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। 
· ডাক বিভাগের দীর্ঘদিনের প্রার্থী প্রথা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়োগবিধি সংশোধনের মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে। 
· গোপালগঞ্জ প্রধান ডাকঘরকে প্রথম শ্রেণির ডাকঘরে এবং টুঙ্গীপাড়া উপজেলা ডাকঘরকে প্রধান ডাকঘরে উন্নীত করা হয়। 
· স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Income Support Program for the Poorest (ISPP) প্রকল্পের অধীনে পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৬ লক্ষ উপকারভোগীর ভাতা বিতরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে ২০-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।  বর্তমানে প্রকল্পের অপারেশনাল ম্যানুয়াল প্রস্তুত  পর্যায়ে রয়েছে। ISPP প্রকল্পের উপর ডাক বিভাগ কর্তৃক একটি পাইলট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সাল হতে ISPP  প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হবে। ৬ মে ২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। 
· খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Employment Generation Program for the Poorest শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে শ্রমিক উপস্থিতি এবং পেমেন্ট এর উপর একটি পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। দশমিনা ও বুরুঙ্গামারী উপজেলার সকল ইউনিয়নে এ পাইলট প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে। বর্তমানে উক্ত পাইলটের ধারাবাহিকতায় কর্তৃপক্ষ বায়োমেট্রেক এটেনডেন্স এর উপর আরেকটি পাইলট করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।  এ বিষয়ে ২৭/০৮/২০১৫ খ্রি: একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।  এটি সফল হলে ইজিজিপি এর প্রায় ৮ লক্ষ গ্রাহক এ সেবার আওতায় আসবে বলে ধারণা করা যায়। 
· পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক মানি ট্রান্সফার সার্ভিস (ইএমটিএস) ও পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস প্রদানের বিষয়ে অনুমোদন পাওয়া গেছে। সার্ভিসদ্বয় চালু করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। অক্টোবর ২০১৫ খ্রি: এর মধ্যে পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে সার্ভিস দুটি চালু করা হবে। পোস্ট ই-সেন্টারের মাধ্যমে ই-কমার্স সেবা প্রদান এবং জীবন বীমার পলিসি বিক্রয়ের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 
৩.৭
২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা

· ৩০০০ টি অফিসকে ই-সেন্টারে রুপান্তর করা হবে।
· ২০০ টি গ্রামীণ পোস্ট অফিস নির্মাণ করা হবে।
· ৩০০০ টি ডাকঘরে ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হবে।
· ৩০০০ টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস প্রবর্তন করা হবে।
৩.৭.  ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ
· জুন, ২০১৭ এর মধ্যে ৮৫০০ পোস্ট অফিসকে ই-সেন্টারে রূপান্তর।
· জুন, ২০১৭ এর মধ্যে ১১৮ টি গাড়ীর মাধ্যমে দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক সড়কে ডাক  পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ। 
· জুন, ২০১৮ এর মধ্যে ২৭০টি জরাজীর্ণ ডাকঘর নির্মাণ/পুণঃ নির্মাণ।
· জুন, ২০১৮ এর মধ্যে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ১৮ টি মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ।
· জুন, ২০১৭ এর মধ্যে ১০০০টি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ।
· জুন, ২০১৭ এর মধ্যে ডাক অধিদপ্তর এর সদর দপ্তর নির্মাণ।
· জুন, ২০১৮ এর মধ্যে ডাক সেবার সংস্কার ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন।
· জুন, ২০১৮ এর মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সেবা সম্প্রসারণ। 
· পোস্টাল ক্যাশ কার্ড ব্যবহার করে ৫০০০০ হাজার পিওএস মেশিন ও ১২০০ এটিএম বুথ এর মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা। 
· ই-কর্মাস, এম কমার্স এবং লজিস্টিক সেবার প্রবর্তন।
· জুন, ২০১৭ এর মধ্যে দেশের ১৪৩৮টি ডাকঘরের কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় করা।
· জুন, ২০১৮ এর মধ্যে যশোর জেলায় কেন্দ্রীয় পোস্টাল ডাটা রিকভারি সেন্টার নির্মাণ।

তথ্য সূত্র: ডাক অধিদপ্তর
চতুর্থ অধ্যায়
৪.০
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)
৪.১ ভূমিকা 
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড দেশের মুখ্য টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৮৫৩ সাল থেকে সকল ধরনের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে নিয়োজিত আছে। দেশব্যাপী বিস্তৃত কপার ক্যাবল, ওয়ারলেস-মাইক্রোওয়েভ ও অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা দেশের প্রায় সকল জেলা ও উপজেলাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। জনসাধারণ এসব নেটওয়ার্ক ও এক্সচেঞ্জসমূহের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক ভয়েস ও ডাটা-ইন্টারনেট যোগাযোগ সুবিধা পেয়ে আসছেন।  একটি বৃহৎ টেলিকম ক্যারিয়ার ও অপারেটর হিসেবে বিটিসিএল দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত। 
৪.২ বিটিসিএল এর ক্রমবিকাশ 
বৃটিশ শাসিত ভারতে ১৮৫৩ সালে তদানীন্তন ডাক ও তার বিভাগের আওতাধীন ‘‘টেলিগ্রাফ’’ শাখা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান শাসনামলে ১৯৬২ সালে এই টেলিগ্রাফ শাখা ‘‘পাকিস্তান টেলিগ্রাফ এন্ড টেলিফোন বিভাগ’’  নামে একটি স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগ হিসেবে পুনর্গঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১ সালে এতদঞ্চলে স্থাপিত সমুদয় টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন স্থাপনাদি নিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের অধীনে ‘‘বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বিভাগ’’ গঠিত হয় এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এটি সরকারি বিভাগ হিসেবে চালু থাকে। ১৯৭৫ সালের এক অধ্যাদেশ বলে ‘‘টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড’’ নামে এটি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং ১৯৭৯ সালে আরেকটি অধ্যাদেশ বলে এটি ‘‘বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড’’ (BTTB) নামে সরকারী বোর্ডে রূপান্তারিত হয় । BTTB (Amendment) Ordinance, 2008 এর আওতায় ০১ জুলাই, ২০০৮ হতে BTTB কে BTCL এ রূপান্তর করা হয়এবং BTTB (Amendment) Act, 2009 প্রণয়ন করা হয়। কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে BTCL নিবন্ধিত। ২৫ জুন ২০১৫ তারিখে ২৩৮টি স্থায়ী পদ ও ৭৫৩৬টি পর্যায়ক্রমে বিলোপযোগ্য পদ সম্বলিত টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (Department of Telecommunication, DoT) সৃজন করা হয়।  বিটিসিএল এ কর্মরত বিটিটিবি'র ৬৬৮৪ জনকে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরে স্থানান্তর করে তন্মধ্যে ৬৫৩৬ জনকে বিটিসিএল এ প্রেষণে দেয়া হয়। 

৪.৩
লক্ষ্য 
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানীকে গতিশীল প্রতিষ্ঠানে রূপদান এবং টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিস্তারের মাধ্যমে বিটিসিএল-কে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরে নেতৃত্বের আসনে বহাল রাখা। 
৪.৪
উদ্দেশ্য 

· গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন;
· টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন;
· টেলিফোন, ইন্টারনেট, ডাটা কমিউনিকেশন ও বিভিন্ন ভ্যালু এডেড সার্ভিস সুলভে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া;
· প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি;
· উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক পরিবর্তন;
· আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তন;
· রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
৪.৫
জনবল 

	ক্যাটাগরী/শ্রেণী
	মঞ্জুরীকৃত
	কর্মরত জনবল
	মন্তব্য

	প্রথম শ্রেণী
	৬৭১
	৩০৪
	বিলুপ্ত বিটিটিবি‌’র জনবল দ্বারা বর্তমানে বিটিসিএল পরিচালিত হচ্ছে। বিটিসিএল নিজস্ব নিয়োগবিধি অনুযায়ী নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

	দ্বিতীয় শ্রেণী
	৭২৭
	২৩৬
	

	তৃতীয় শ্রেণী
	৪৭৮৩
	৫৫৬৭
	

	চতুর্থ শ্রেণী
	২৫২২
	৪২৮
	

	সর্বমোট
	৮৭০৩
	৬৫৩৫
	


৪.৬     সেবা
· টেলিফোন সংযোগঃ  
ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর/ চট্টগ্রাম/ অন্যান্য এলাকা- 

টাকা ২০০০/১০০০/৬০০ (৫০% জামানত সহ)
· ডায়াল-আপ ইন্টারনেট সংযোগঃ 

বিনামূল্যে
· ডায়াল আপ ইন্টারনেট ও ইমেইল একাউন্টঃ 
টাকা ২৫০/মাস
· টেলিফোন মাসিক লাইনরেন্টঃ

ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা/ জেলা সদর/ উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার-    টাকা ১৬০/১২০/৮০ 
· আভ্যন্তরীণ টেলফোন কলচার্জ (দেশব্যাপী):

 বিটিসিএল থেকে বিটিসিএল- সকাল ০৮০০-রাত ০৮০০  টাকা ০.৩০/মিনিট



রাত ০৮০০-সকাল ০৮০০  টাকা ০.১০/মিনিট
বিটিসিএল থেকে অন্যান্য অপারেটর- ২৪ ঘন্টা              টাকা ০.৮০/মিনিট
· আন্তর্জাতিক টেলিফোন কল চার্জঃ 
বিটিসিএল থেকে বিদেশী পিএসটিএন অপারেটর- টাকা ৬ থেকে ১৮০/মিনিট
বিটিসিএল থেকে বিদেশী সেলফোন অপারেটর-   টাকা ৬ থেকে ৬০০/মিনিট
· এডিএসএল ইন্টারনেট সংযোগঃ 
টাকা ৪০০ (মডেম ছাড়া)
· এডিএসএল  আনলিমিটেড ইন্টারনেট প্যাকেজঃ 



২৫৬কিলো/৫১২কিলো/১মেগা/১.৫মেগা-
টাকা ৪৫০/৭৫০/১১৫০/১৬০০ মাসে

· সবমেরিন ক্যাবল ব্যান্ডউইথঃ 

সর্বোচ্চ টাকা ২৮০০/মেগাবিট/সেকেন্ড মাসে
· জিপন আনলিমিটেড ইন্টারনেট প্যাকেজঃ ১ মেগা/২মেগাআ/৪মেগা- টাকা ১০০০/১৫০০/২৮০০ মাসে
· কান্ট্রি কোড টপ লেভেল ডোমেইন (.bd): 
২ বছরের জন্য টাকা ১৫০০, নবায়ন-টাকা ৮০০/বছর
· আইপি এড্রেসঃ চারটির প্যকেজ- টাকা ৩২০০/মসে, এরপর প্রতিটির জন্য টাকা ২০০/মাসে

৪.৭
কারিগরী তথ্য (৩০ জুন ২০১৫)
· টেলিফোন ধারণ ক্ষমতাঃ ১৪.১৪ লক্ষ
· টেলিফোন গ্রাহক সংযোগঃ ৭.৭১ লক্ষ
· টেলিফোন সেবার আওতাভূক্ত জেলাঃ ৬৪
· এডিএসএল ইন্টারনেট ধারণ ক্ষমতাঃ ৮৯ হাজার
· এডিএসএল ইন্টারনেট গ্রাহক সংযোগঃ ১৭ হাজার
· এডিএসএল সেবার আওতাভূক্ত  জেলাঃ ৫৩
· জিপন ইন্টারনেট ধারণ ক্ষমতাঃ ৭৮৪৮
· জিপন ইন্টারনেট গ্রাহক সংযোগঃ ৫৩ 
· জিপন সেবার আওতাভূক্ত এলাকাঃ মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা
· ডায়াল আপ ইন্টারনেট সংযোগঃ দেশের সকল টেলিফোনে
· ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রঃ বেতবুনিয়া (১), মহাখালী (২)
৪.৮
টেলিফোন সংযোগ এবং কল চার্জ (মাল্টি এক্সচেঞ্জ, জেলা ও উপজেলা) ৩০ জুন, ২০১৫।
	এলাকা
	আইটেম
	চার্জ

	ঢাকা মাল্টি এক্সচেঞ্জ এলাকা
	সংযোগ চার্জ ((এককালীন)
	১০০০/- টাকা (ঢাকা)।
 ৫০০/-  টাকা (চট্টগ্রাম)।

	
	নিরাপত্তা জামানত (এককালীন)
	১০০০/- টাকা (ঢাকা)।
 ৫০০/-  টাকা (চট্টগ্রাম)।

	
	লাইন রেন্ট (মাসিক) ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা 
	১৬০/- টাকা।

	অন্যান্য এলাকা
	সংযোগ চার্জ ((এককালীন)
	৩০০/- টাকা।

	
	নিরাপত্তা জামানত (এককালীন)
	৩০০/- টাকা।

	
	লাইন রেন্ট (মাসিক) জেলা, উপজেলা/ গ্রোথসেন্টার।
	১২০ টাকা জেলা পর্যায়ে এবং ৮০ টাকা উপজেলা/ গ্রোথসেন্টার।

	দেশব্যাপী সমগ্র এলাকা
	কলচার্জ-বিটিসিএল টু বিটিসিএল
	পিক আওয়ার (সকাল ৮টা-রাত ৮টা) প্রতি মিনিট ৩০ পয়সা।
অফ-পিক আওয়ার (রাত ৮টা- সকাল ৮টা)
প্রতি মিনিট ১০ পয়সা।

	
	কলচার্জ-বিটিসিএল টু অন্য অপারেটর
	প্রতি মিনিট ৮০ পয়সা।


৪.৯ চলমান প্রকল্পসমূহ

৪.৯.১. ‘‘টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্পঃ

‘‘টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্পটি জাপান সরকারের ৫০৯৩৫.৫৩ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৬২২৮৬.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন পর্যায় আছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই, ২০০৯ সাল হতে জুন, ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এ প্রকল্পের আওতায় NGN (Next-Generation Network) ভিত্তিক টেলিকমিউনিকেশন্স সিষ্টেম, অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির টেলিফোন সেবা যেমন ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), FTTX (Fiber to the X) ইত্যাদি প্রদান সম্ভব হবে এবং ২,১০,০০০ নতুন টেলিফোন সংযোগ ও ১৫০০ কি: মি: অপটিক্যাল ফাইবার কেবল, IGW (International Gateway), Computerised Accounting System, Intelegent Network (IN), Network Operation Center (NOC) স্থাপিত হবে।  

৪.৯.২. ‘‘১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন” প্রকল্পঃ

‘‘১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন” প্রকল্পটি ৭১৮, ৯৭.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন পর্যায় আছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারী’ ২০১২ সাল হতে জুন’ ২০১৬ সাল পযর্ন্ত। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় ৯৮টি উপজেলা হতে ১০০৬ টি ইউনিয়নে প্রায় ১১,০০০ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপন করা হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংযুক্ত হতে পারবে।

৪.৯.৩. ‘‘উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্পঃ

৪৯৯২৮.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘‘উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২৯০টি উপজেলাকে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬ সাল পর্যন্ত । এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৯০ টি উপজেলায় ৭৮৩০ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপিত হবে। এর মাধ্যমে দেশের প্রায় সকল উপজেলার জনগণ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা পাবে।

৪.৯.৪. ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন (4G, LTE)” প্রকল্পঃ

‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন (4G, LTE)” প্রকল্পটি কোরিয়া সরকারের ৬১২১৫.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্যসহ মোট ৯৫৬৮৪.২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মে, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭ সময়কালে বাস্তবায়িত হবে । এ প্রকল্পের আওতায় সকল মেট্রোপলিটন শহর, জেলা শহর, উপজেলা গুলোতে BTS (Base Transceiver Station), ৩০০ কিমি অপটিক্যাল ফাইবার এবং BTS  সমূহের আন্তঃ সংযোগের জন্য দেশব্যাপী  ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপিত হবে।  এর মাধ্যমে সর্বত্র ব্রডব্যান্ড সুবিধা নিশ্চিত হবে। LTE (Long-Term Evolution) এর মাধ্যমে জনগণ উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

৪.৯.৫. ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য NGN (IMS) ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন” প্রকল্পঃ

‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য NGN (IMS) ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (NGN Based Telecommunication Network)” প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। চীনা অর্থায়নের জন্য Financial Agreement স্বাক্ষর না হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য এনজিএন ভিত্তিক টেলিকমুনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন” প্রকল্পের সম্পূরক হিসাবে নতুন প্রকল্প ‘‘Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity” এর  PDPP  (মোট প্রকল্প ব্যয়ঃ ২১২৫০৭.৭৭ লক্ষ টাকা; প্রকল্প সাহায্যঃ ১৫৭১০৭.৮১ লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রাঃ ৫৫৩৯৯.৯৬ লক্ষ টাকা) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরন করা হয়েছে এবং ইআরডি হতে চীন সরকারের নিকট প্রেরন করা হয়েছে। ‘Modernization of Telecommunication Network for Digital Connectivity’ শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে চীন দূতাবাসের ইতিবাচক সম্মতির প্রেক্ষিতে ZTE, China এর সাথে MoU স্বাক্ষর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। কিন্তু ইতোমধ্যে চীন সরকার কর্তৃক মনোনীত M/s ZTE Holding Co.Ltd এবং M/s.ZTE Corporation কনসোর্টিয়ামের সাথে বিটিসিএল এর Commercial Contract Negotiation-এর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-কে চীন দূতাবাস অনুরোধ করেছে মর্মে জানা যায়।

৪.১০ ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ

৪.১০.১. “দুর্গম এলাকায় ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্পঃ

“দুর্গম এলাকায় ১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন” প্রকল্পটি সরকারী অর্থায়নে প্রায় ১০৮৮৮২.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৪ (চার) বছর মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য। প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯ টি জেলার ১২৮টি উপজেলার ১০০২টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল এবং ৫টি জেলার দুর্গম ১২টি উপজেলায় রেডিও লিংক স্থাপিত হবে। এর ফলে দেশের দুর্গম এলাকায় ১০০২টি ইউনিয়ন পরিষদের জনগণ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা পাবে।

৪.১০.২. ‘‘দেশের পশ্চিমাংশের ১২০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল্ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’’ প্রকল্পঃ

‘‘দেশের পশ্চিমাংশের ১২০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল্ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’’ প্রকল্পটি সরকারী অর্থায়নে প্রায় ১০৪২২৬.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য। প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০টি জেলার অধীন ১৩৮টি উপজেলার ১২১৬টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপিত হবে। এর ফলে দেশের পশ্চিমাংশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর সুবিধাদি বিস্তৃত করার মাধ্যমে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখা যাবে।

৪.১০.৩. ‘‘দেশের পূর্বাংশের ১২৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল্ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’’ প্রকল্পঃ 

‘‘দেশের পূর্বাংশের ১২৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল্ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’’ প্রকল্পটি সরকারী অর্থায়নে প্রায় ১০৭৪৪১.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য। প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২২টি জেলার অধীন ১৩২টি উপজেলার ১২৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপিত হবে। এর ফলে দেশের পূর্বাংশের ইউনিয়ন পরিষদসমূহে টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর সুবিধাদি বিস্তৃত করার মাধ্যমে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখা যাবে।

তথ্য সূত্র: বিটিসিএল
পঞ্চম অধ্যায়

৫.০
বাংলাদেশ সাব-মেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)
৫.১
ভূমিকা 

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) হচ্ছে এ বিভাগের আওতাধীন একটি সরকারী কোম্পানী। এই কোম্পানীটির মূল কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে information superhighway-র সাথে সংযুক্ত করা। সমুদ্রগর্ভের এই কেবল্ দিয়ে অতি দ্রুততার সাথে এবং সহজ পদ্ধতিতে ডাটা ও ভয়েস আদান-প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়। সাবমেরিন কেবল্ ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত। ২০০৬ সালে এই সাবমেরিন কেবল্ আসার আগে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (সংশোধনী) ordinance 2008 এর 5B ধারা বলে ল্যান্ডিং স্টেশনসহ সাবমেরিন ক্যাবলকে অধুনালুপ্ত বিটিটিবি থেকে আলাদা করে ‘‘বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল)’’ গঠন করা হয়। ২৪ জুন ২০০৮ ইং তারিখে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে Register of Joint Stock Companies (RJSC) বিএসসিসিএল’কে Certificate of Incorporation এবং Certificate of Commencement of Business প্রদান করে। ৩০ জুন ২০০৮ ইং তারিখে সরকারের সাথে Vendor Agreement স্বাক্ষরিত হয় এবং ০১ জুলাই ২০০৮ ইং তারিখ হতে বিএসসিসিএল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
৫.২
লক্ষ্য 
পর্যায়ক্রমে দেশের ব্যান্ডউইডথ্ সম্পদের পরিবৃদ্ধি করে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ভিত্তিক একটি দেশ হিসেবে এগিয়ে নেয়া। এ লক্ষ্যে বিএসসিসিএল-কে একটি পারদর্শী কোম্পানি হিসেবে বিকশিত হওয়া’সহ ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণসহ তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদাসমূহ পূরণে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। 
৫.৩
উদ্দেশ্য  
বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের মাঝে টেলিযোগাযোগ সংযোগে সাশ্রয়ীমূল্যে উচ্চমানের ব্যান্ডউইডথ্ সরবরাহ করে দেশের জনসাধারণের জন্য তথ্য প্রযুক্তি সেবাসমূহের সর্বোত্তম সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা।  
5.4     বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড-এর সেবাঃ
· IGW ও IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে IPLC সার্ভিস প্রদান করা।
· লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে IP Transit Service প্রদান করা। 
· বিএসসিসিএল এর IIG লাইসেন্স এর অধীনে ISP-দের IP Bandwidth প্রদান করা। 
· অন্যান্য করপোরেট গ্রাহকদের বিটিআরসি’র অনুমোদন সাপেক্ষে IPLC লীজ লাইন প্রদান করা। 
৫.৫
আয় ও মুনাফা:
কোটি টাকায় 

	
	০৮-০৯
	০৯-১০
	১০-১১
	১১-১২
	১২-১৩
	১৩-১৪
	২০১৪-২০১৫ 

জুলাই’১৪ থেকে মার্চ’১৫

	আয়
	৪৩.৫৯
	৬০.৩৩
	৮৩.৭৮
	১২১.৪৫
	১২৪.৮৪
	৭৫.৩৭
	৪৬.৯৪

	নীট মুনাফা (কর পূর্ব)
	১১.৫৫
	৩৪.৮৬
	৫৪.৪৮
	৮৩.১৩
	১০৯.৫৯
	৪৮.৮১
	৮.৭০

	নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)
	৯.৯৫
	২০.৮৯
	২২.৪৩
	৭৪.৪৮
	৮৭.২১
	৩৬.২৩
	৭.২৫


৫.৬
বিএসসিসিএল এর কার্যক্রম ও অগ্রগতি 
৫.৬.১
 দেশকে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল্ সংযুক্তকরণ :

বর্তমানে বাংলাদেশে একটি মাত্র সাবমেরিন কেবল্ (SEA-ME-WE-4) থাকায় এর বিকল্প হিসেবে ২য় সাবমেরিন কেবল্ নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিএসসিসিএলকে অনুমোদন প্রদান করে। সে মোতাবেক বিএসসিসিএল SEA-ME-WE-5 নামক সাবমেরিন কেবল্ কনসোর্টিয়াম এর সাথে গত ৭ই মার্চ ২০১৪ খ্রি: তারিখে Construction & Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করে। উক্ত সাবমেরিন কেবলে হালনাগাদ তথ্য অনুসারে চায়নার ৩টি অপারেটর (Non Landing Party হিসাবে) সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, মায়ানমার, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, জিবুতি, সৌদিআরব, মিশর, তুরস্ক, ইতালী ও ফ্রান্সের মোট ১৮টি পার্টি অংশগ্রহণ করছে। উক্ত প্রকল্পে বাংলাদেশের জন্য আনুমানিক ব্যয় ৬৬০ কোটি টাকা Estimate করা হয়েছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল্ এ সংযুক্ত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ অতিরিক্ত ১৩০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ অর্জন করতে সক্ষম হবে। এই কেবল্-এ বাংলাদেশের ল্যান্ডিং স্টেশন হবে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায়। সেখানে ১০ একর জায়গা ক্রয় করে কেবল্ স্টেশন তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির ডিপিপি ১২ই মে,২০১৫ তারিখে ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়েছে। 

৫.৬.২   ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে ব্যান্ডউইডথ লীজ প্রদানের উদ্যোগ:

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানী লিমিটেড (বিএসসিসিএল) এবং ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল) এর মধ্যে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে ব্যান্ডউইডথ সরবরাহের জন্য একটি চুক্তি গত ৬ই জুন ২০১৫ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরকালীন সময়ে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বিএসএনএল ‘কক্সবাজার-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-আখাউড়া-আগরতলা’ লিংকের মাধ্যমে বিএসসিসিএল এর নিকট হতে প্রাথমিক অবস্থায় ১০ (দশ) Gbps ব্যান্ডউইডথ লীজ নেবে, যা পরবর্তীতে ৪০ (চল্লিশ) Gbps পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। চুক্তিটি স্বাক্ষরের পূর্বে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভার অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হয় এবং গত ২রা এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে খসড়া এবং চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব মন্ত্রীসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়। 

৫.৬.৩
ব্যান্ডউইডথের মূল্য হ্রাস:

জনগণের জন্য ইন্টারনেটের ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৪ দফা ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম কমিয়েছে। আগস্ট ২০০৯ এবং জানুয়ারি ২০১১-তে সাবমেরিন কেবল্ ওয়েট সেগমেন্টের মূল্য দুই দফা ১০% করে কমানো হয়। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে এবং দেশে ইন্টানেটের প্রসার বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডিভাইড হ্রাস এবং আইটিভিত্তিক সার্ভিসের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। বিএসসিসিএল ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য সব ধরনের সার্ভিসের ক্ষেত্রে আরও ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমিয়েছে।

৫.৬.৪
ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার বৃদ্ধি:

২০০৯ সাল থেকে বিগত পাঁচ বছরে সাবমেরিন কেবল্-এ ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার ৭.৫ জিবিপিএস হতে বেড়ে ডিসেম্বর ২০১৩-তে প্রায় ৩৮ জিবিপিএস হয়। ছয়টি ITC কার্যক্রম শুরু করায় বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার কিছুটা কমে ২২.৫ Gbps দাঁড়ায়। গত এক বছরে ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য কমানো ও বিপননের মাধ্যমে ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার ৮.৫ Gbps এর অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৭
ভবিষ্যত পরিকল্পনা 
৫.৭.১
 ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য হ্রাস ও দেশে ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার বৃদ্ধি :

বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ এর মূল্য সব ধরনের সার্ভিসের ক্ষেত্রে আরও কমানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন দেশের গ্রাহকরা স্বল্পমূল্যে ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করতে পারবে, অপরদিকে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহারও বৃদ্ধি পাবে। বিএসসিসিএল সম্প্রতি যে মূল্য নির্ধারণ করেছে তাতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের মূল্য IIG–র ক্ষেত্রে Mbps প্রতি ৬২৫/= টাকা এবং ISP এর জন্য Mbps প্রতি ৮০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। 

৫.৭.২
নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারে IP Transit রপ্তানী করার পরিকল্পনা:

নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারে IP ব্যান্ডউইডথ এর চাহিদা রয়েছে এবং দেশগুলি বাংলাদেশ হতে IP Bandwidth ক্রয়ের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছে। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে ব্যান্ডউইডথ লীজ প্রদানের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে এই তিনটি দেশে ব্যান্ডউইডথ সার্ভিস প্রদানের পরিকল্পনা বিএসসিসিএল এর রয়েছে।

৫.৭.৩
আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যান্ডউইডথ বিক্রয় :

SEA-ME-WE-4 এর সদস্য নয় এমন আন্তর্জাতিক টেলিকম অপারেটরদের ক্ষেত্রে SEA-ME-WE-4 এর ব্যান্ডউইডথ এর চাহিদা রয়েছে। এই সমস্ত অপারেটরদের নিকট যোগাযোগ পূর্বক বাংলাদেশের সাবমেরিন কেবলের অব্যবহৃত ক্যাপাসিটির একটি অংশ আন্তর্জাতিক বাজারে IRU বিক্রি/লীজ দেয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। দেশের ভবিষ্যত চাহিদার বিষয়টি নিশ্চিতপূর্বক অব্যবহৃত ক্যাপাসিটি আন্তর্জাতিক বাজারে IRU বিক্রি/লীজ দেয়ার জন্য সরকারের নির্দেশনা রয়েছে।

৫.৭.৪
ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে ব্যান্ডউইডথ লীজ প্রদান শুরু :

২০১৫ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে ভারতে সাবমেরিন কেবল ব্যান্ডউইডথ লীজ প্রদান শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে ১০ (দশ) Gbps লীজ দেয়া হবে এবং বিএসসিসিএল বছরে প্রায় ১০ (দশ) কোটি টাকা আয় করবে। আগামী ডিসেম্বর,২০১৫ মাসের মধ্যে এই লীজ ব্যান্ডউইডথ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ (চল্লিশ) Gbps হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 

তথ্য সূত্র: বিএসসিসিএল
৬ষ্ঠ অধ্যায়
৬.০
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড
৬.১
ভূমিকা 

বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ও স্বপ্ন ছিল মোবাইল নেটওয়ার্কের ৩জি প্রযুক্তির আধুনিক সেবা অর্জন করা। ১৪ অক্টোবর ২০১২ খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩জি প্রযুক্তির মোবাইল সেবা উদ্বোধনের মাধ্যমে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড জনগণের সেই প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছে। ইতোমধ্যেই দেশের সবগুলো জেলায় টেলিটকের ৩জি সেবা চালু করা হয়েছে। উক্ত ৩জি প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে গ্রাহকগণ যেকোন স্থান থেকেই লাইভ মোবাইল টিভি, ভিডিও কল, উচ্চ গতিসম্পন্ন মোবাইল ইন্টারনেট, ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-হেলথ, ই-লার্নিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, টেলিটক কর্তৃক মোবাইল ফোনের সর্বশেষ ৩জি প্রযুক্তি চালুকরণ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দেশীয় একমাত্র মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটক এগিয়ে চলছে দৃপ্ত পদক্ষেপে। যাত্রা শুরুর পর থেকেই টেলিটক নিত্য নতুন সেবা প্রদান করে আসছে। স্বল্পতম মূল্যে সেবা প্রদানের প্রত্যয়ে দেশের টাকা দেশে রাখার মাধ্যমে টেলিটক জাতীয় অর্থনীতিতেও রাখছে অনন্য অবদান। গত ১ (এক) বছরে টেলিটক এর গ্রাহক সংখ্যা ১৪ (চৌদ্দ) লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৫৬ (ছাপান্ন) লক্ষে পৌঁছেছে। 

৬.২
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
বাংলাদেশের সকল প্রান্তে স্বল্পমূল্যে মানসম্মত মোবাইল ভয়েস, ডিজিটাল সেবা ও মোবাইল ব্রডব্যান্ড অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য
· বাংলাদেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহকে টেলিটকের নেটওয়ার্কের আওতাভুক্তকরণ।

· ২০১৬ সালের মধ্যে মোবাইল টেলিফোন সেবা খাতের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মার্কেট শেয়ার নিশ্চিত করা।

· বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ অর্জন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

· আধুনিক ও উন্নত সেবার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতে একটি দক্ষ ও মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া।

· সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করা।

· সাশ্রয়ীমূল্যে আধুনিক ও  মানসম্মত সেবার মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা।

· কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরিবেশের উন্নয়ন ও সুরক্ষার সামাজিক দায়িত্ব পালন করা।

৬.৩ 
টেলিটকের মিশন/ ভিশন   
	
	উন্নত ও উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করে গ্রাহক সেবা উন্নতকরণ ও গ্রাহকের ভবিষ্যত প্রত্যাশা পূরণ।
      সর্বোত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণ।




৬.৪
জনবল 
৪০ লক্ষ পর্যন্ত গ্রাহক ক্ষমতার জন্য ৬৫২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি সংশোধিত জনবল কাঠামো কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ৯৯তম পর্ষদ সভায় অনুমোদিত হয়। গত এক বছরে ৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। আরও ১০০ (একশত) এর অধিক নির্বাহী ও সহকারী ব্যবস্থাপক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আয়কর ও মূসক ব্যবস্থাপনা, কাস্টমস ও মূসক ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে স্থানীয় প্রশিক্ষণে ৮৪ জন এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ২৬ কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। 

৬.৫
পরিচালনা পর্ষদ 
বিভিন্ন মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থার সর্বমোট ৯ (নয়) জন পরিচালক এর সমন্বয়ে টেলিটকের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত।  পদাধিকার বলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং টেলিটকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন একজন পরিচালক।
6.6.0 উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম 
6.6.1 টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ সারাদেশে প্রায় ২১০০টি বিটিএস এর মাধ্যমে ২৫টি দূর্গম পার্বত্য উপজেলা সহ মোট ৪৮০টি উপজেলায় টেলিটক এর নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। উল্লেখ্য যে, “৩-জি প্রযুক্তি চালুকরণ এবং ২.৫-জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সুবিধা দেশের সমস্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রোথ সেন্টারে বিস্তৃত করা সম্ভব হয়েছে।
6.6.2 দেশের সর্বত্র নেটওয়ার্ক Coverage নিশ্চিত করার জন্য টেলিটকের বিদ্যমান নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রকল্পের BoQ ভূক্ত ২১০০ টি 2G BTS স্থাপনের যে পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে তন্মধ্যে জুন ২০১৫ এর মধ্যে শতভাগ 2G BTS বসানো সহ চালু করে প্রকল্প কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে । এ ছাড়া উচ্চগতি সম্পন্ন অত্যাধুনিক ৩-জি প্রযুক্তি ভিত্তিক ১৭.২৮ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ ক্ষমতা সম্পন্ন নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের BoQ ভূক্ত মোট ১৫৬২ টি NodeB (3G BTS) এর মধ্যে ৭ টি বিভাগীয় শহরসহ মোট ৬৪ টি জেলা শহর এলাকায় ১৫৬২টি  NodeB (3G BTS) (শতভাগ শেষ) বসানোসহ চালু করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে ভয়েস কলের সাথে সাথে উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা সার্ভিস, ভিডিও কল, মোবাইলে টিভি ইত্যিাদি সেবা সমূহ প্রদান করা হচ্ছে।
6.6.3 ভয়েস কল সুবিধার পাশাপাশি ডাটা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে টেলিটক এর মধ্যে ৩ লক্ষ গ্রাহক ক্ষমতা সম্পন্ন ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। টেলিটক ঢাকা শহরে দ্রুত গতির  EDGE সুবিধা প্রদান সহ প্রায় সমগ্র বাংলাদেশেই GPRS ডাটা সেবা প্রদান করে আসছে। ৫৪টি কাস্টমার কেয়ার কেন্দ্র স্থাপন এবং ২৩টি দেশের ৩৯টি অপারেটরের সাথে Roaming Service চালু আছে।
6.6.4 টেলিটক মোবাইল Voice Call সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা সমূহ যেমনঃ BTCL ইনকামিং-আউটগোয়িং, SMS আদান-প্রদান, GPRS/EDGE ডাটা সার্ভিস সেবা Friends & Family, Push Pull Services, Voice Mail Service, Bangla SMS, International SMS, Missed Call Alert, Malicious Call Blocking Services, ISD Voice কল, ইন্টারন্যাশনাল রোমিং Value Added Service সেবাসমূহ প্রদান করে আসছে। এছাড়া পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কাযক্রম ও ফলাফল প্রকাশ, চিকিৎসা, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিনোদন, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগণকে সেবা প্রদান করেছে। 
6.6.5 পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় “২.৫-জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ” “৩-জি প্রযুক্তি চালুকর “ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।  
6.6.6 টেলিটক দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপনের সরকারের ভিশন বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বের সাথে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে টেলিটক ৩টি পার্বত্য জেলায় ২৫টি উপজেলায় সবকটিতেই নেটওয়ার্ক চালু করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় ৮০% গ্রাহক টেলিটক মোবাইল ব্যবহার করছে, যা পার্বত্য অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। 
6.6.7 ৩০টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৭০টি প্রতিষ্ঠানের ৫০ (আবেদন সংখ্যা) লক্ষ ছাত্র/ছাত্রী এসএমএস পদ্ধতিতে ২০১৪ সালের প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণ ও ফি প্রদান করেছেন। আগামী শিক্ষাবর্ষে এ সংখ্যা ৬০ লাভে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। 
6.6.8 এসএসসি, এইচএসসি/সমমান সকল বোর্ড, প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা, সকল মেডিক্যাল ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ। ২০১৪ সালে এসএসসি ও এইচএসসি স্তরে ২.৫ কোটি (এসএমএস গ্রাহক) পরীক্ষার্থী এসএমএস এর মাধ্যমে ফলাফল জেনেছেন এবং ২০১৪ সালে এসএসসি স্তরে ৫৫ লক্ষ (এসএমএস গ্রাহক) পরীক্ষার্থী এসএমএস এর মাধ্যমে ফলাফল পেয়েছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে হাজির হতে হয়নি এবং বিশাল অংকের যোগাযোগ খরচ সাশ্রয়ী হয়েছে।
6.6.9 এসএসসি, এইচএসসি/সমমান সংশ্লিষ্ট সকল বোর্ডের ছাত্র/ছাত্রীরা টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসএমএস প্রক্রিয়ায় খাতা পুনঃনিরীক্ষনের জন্য ফি প্রদানসহ আবেদন করতে পারেন। একইভাবে ফলাফল ও এসএমএস এ পরীক্ষার্থীর মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেয়া হয়। ২০১৪ সনে এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় ৯৮ হাজার ৭শত ৩১ জন প্রার্থী এভাবে আবেদন করেন এবং ২০১৪ সনে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রায় ৮১ হাজার ৭শত ২৬ জন ছাত্র/ছাত্রীগণ আবেদন করেন এবং ছাত্রছাত্রীগণ সর্বনিম্ন ১৫ দিনে পুনঃ নিরীক্ষনের ফলাফল পেয়েছেন। ২০১৫ সনে এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় ১লক্ষ ২৯ হাজার ৩০১জন ছাত্র/ছাত্রীগণ আবেদন করেন ।  
6.6.10  ১০টি শিক্ষাবোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েব-সাইট হোস্ট করেছে। যার মাধ্যমে শিক্ষাবোর্ড free, reliable & uninterrupted Secured service সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছে এবং তাতে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। এ ব্যবস্থাপনায় দৈনিক প্রায় লক্ষাধিক ব্রাউজার ব্রাউজ করতে পারবেন।
6.6.11  কমিউনিটি ক্লিনিক এর সেবার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রেকর্ডকৃত ভয়েস গ্রাম পর্যায়ে প্রায় ৩ (তিন) কোটি গ্রাহকের কাছে BOD (Outbound Dialer) কলের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কমিউনিটি ক্লিনিক হতে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত হন।
6.6.12  টেলিটক প্রি-পেইড মোবাইল ফোন দিয়ে দর্শনাথীগণ ২দিনের অগ্রিম টিকেট ক্রয় করতে পারেন।  উক্ত টিকেট নভো থিয়েটার এসএমএস বুথ-এ প্রদর্শন করে  দর্শনার্থী প্রবেশ করতে পারবেন। দর্শনার্থীগণ দৈনিক ৫টি ’’শো’’-তে ২০০ টিকেট ক্রয় করতে পারবেন। দীর্ঘ লাইন এড়িয়ে একজন দর্শনার্থী তার পছন্দমত সময় বেছে নিয়ে যে কোন   থিয়েটার ’শো’ দেখতে পারবেন।
6.6.13 Cell Broadcast- এর মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলায় Disaster Management  Bureau-এর পাইলট প্রকল্পের আওতায় দূর্যোগের আগাম বার্তা প্রচার করা হয়। এই আগাম বার্তা পেয়ে মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পেরেছে এবং প্রাণহানির আশংঙ্খা অনেকাংশে কমে গেছে। 
6.6.14  টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর এর আয়ের হিসাব নিম্নরুপঃ
	অর্থ বছর
	রাজস্ব
	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর থেকে বৃদ্ধি
	করপূর্ব লাভ (ক্ষতি)

	২০০৮-২০০৯
	১,৯০,০০,০৭,৫৭৬.০০
	-
	১৯০,০০,০৭,৫৭৬

	২০১৪-২০১৫ (অনিরীক্ষিত)
	৮৩৭,১৪,৬৯,২৯১.০০
	৩৪০%
	(৫০,৩৮,৮৪,৮৯৭)


তথ্য সূত্র: টেলিটক বাংলাদেশ লি:
সপ্তম অধ্যায়
৭.০
টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)
৭.১
ভুমিকা 
১৯৬৭ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ও মেসার্স সিমেন্স এজি, পশ্চিম জার্মানী যৌথ উদ্যোগে ‘‘টেলিফোন ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন’’ নামে কাজ শুরু করে।  ১৯৭৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং মেসার্স সিমেন্স এজি, পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে একটি নতুন চুক্তির মাধ্যমে ‘‘টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড’’ নামে পরিবর্তিত হয়।  উল্লেখ্য, ২০০৮ সালে সিমেন্স এজি তাঁদের সকল শেয়ার বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ-এর নিকট হস্তান্তর করে।  ২০১০ সালে এটি রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে রেজিস্ট্রিভূক্ত হয়ে একটি পাবলিক লিঃ কোম্পানিতে পরিণত হয়। 
৭.২
উদ্দেশ্য 
· বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে কলার আইডি টেলিফোন, ষ্টেনোফোন সেট উৎপাদনের পাশাপাশি প্যানাসনিক সমমানের সেট তৈরি, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদন / সংযোজন কাজ অব্যাহত আছে।
· কারিগরী দক্ষতা্ বিনিময়ের মাধ্যমে এবং মূল্যবান ইলেকট্রিক ও ইলেট্রনিক্স পণ্য/যন্ত্রপাতি উৎপাদনের লক্ষ্যে কারিগরী জ্ঞানের উন্নতি অর্জনের সুযোগ দানের বিনিময়ে কারিগরী জ্ঞান হস্তান্তর, উন্নতমান এবং মূল্যমানের শিল্প, আধুনিক ব্যবস্থাপনা, যন্ত্রপাতি উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ এর লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে;
· নতুন নতুন চাকুরীর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি; 
· আমদানী নির্ভরশীলতা হ্রাস; এবং 
· ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ল্যাপটপ উৎপাদন / সংযোজন এবং সাশ্রয়ী মূল্যে ল্যাপটপ ও অন্যান্য আইটি যন্ত্রপাতি সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি।
৭.৩
শেয়ার হোল্ডারগণ 

বর্তমানে কোম্পানীটির সকল শেয়ার সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং নিম্নোক্ত পরিচালকগণের নামে প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে বরাদ্দ করা হয়।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে -
*  সচিব,  ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
:
৮৬,৮১২ টি
*  অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
:
      ০২ টি
*  যুগ্ম সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
:
      ০২ টি
*  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিটিসিএল
:
      ০২ টি
*  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লি:
:
      ০২ টি
*  কাউন্সিল মেম্বার, আইসিএবি
:
      ০২ টি
*  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেশিস
:
      ০২ টি

৮৬,৮২৪ টি
৭.৪
ব্যবসার প্রকৃতি
টেশিস প্রতিষ্ঠালগ্নে ইএমডি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ উৎপাদন ও স্থাপন, এনালগ পিএবিএক্স, টেলিফোন সেট, ডিপি/সিটি বক্স, কেবিনেট এবং আনুষাঙ্গিক টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি উৎপাদন করতো। বর্তমানে পিএসটিএন টেলিফোন ও ষ্টেনো সেট উৎপাদন, বিক্রয় ও সেবা প্রদান, ডিজিটাল পিএবিএক্স বিক্রয়, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান, বিটিসিএল এর বিভিন্ন প্রকল্পে ও অন্যান্য প্রাইভেট ল্যান্ডফোন অপারেটরদের জন্য ওএসপি যন্ত্রপতি উৎপাদন, সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। উৎপাদন বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বর্তমানে দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন, ডিজিটাল এনার্জি মিটার সংযোজন, মোবাইল ব্যাটারি ও চার্জার এবং মেইনটেন্যান্স ফ্রি ব্যাটারি সংযোজন করতঃ ক্রেতাদের মধ্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।
৭.৫
কোম্পানির শেয়ার ব্যবস্থা 
শেয়ার মালিকানা:  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ।

ক) অনুমোদিত মূলধন 

:  
৫০০ কোটি টাকা 
          

খ) পরিশোধিত মূলধন

:  
৮,৬৮,২৪,০০০ টাকা
ব্যাংকার্স
:


১) সোনালী ব্যাংক, বি.বি. এভিনিউ, করপোরেট 
২) জনতা ব্যাংক, রমনা করপোরেট শাখা, ঢাকা
৩) সোনালী ব্যাংক, স্টেশন রোড শাখা, টঙ্গী, 
৪) মার্কেণ্টাইল ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা
৫) বেসিক ব্যাংক লিঃ, দিলকুশা শাখা, ঢাকা।
রেজিস্ট্রার্ড অফিস :   কক্ষ # ৭ (২য় তলা), ডাক ভবন (জিপিও), ঢাকা-১০০০।
৭.৬
জনবল

	
	কর্মকর্তা
	শ্রমিক/কর্মচারী
	মোট

	টেশিস
	৩০
	১৬৩
	১৯৩

	 টেশিস - মোট:
	৩০
	১৬৩
	১৯৩

	
	
	
	

	দোয়েল ল্যাপটপ প্ল্যান্ট
	০৯
	৫১
	৬০

	মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার প্ল্যান্ট
	০২
	২১
	২৩

	ডিজিটাল মিটার প্ল্যান্ট
	২
	৭
	৯

	প্ল্যান্ট সমূহ - মোট:
	১৩
	৭৯
	৯২

	সর্বমোট:
	৪৩
	২৪২
	২৮৫


৭.৭
বর্তমান কার্যক্রম 

টেশিস ২০১৪-২০১৫ সালে নিম্নোক্ত আইটেমসমূহ সংযোজন/উৎপাদন/স্থাপন/বিক্রয় করেছে:
৭.৭.১
ডিজিটাল টেলিফোন সেট:


বর্তমানে ৩(তিন) টি মডেলের ডিজিটাল টেলিফোন সেট, ১ (এক) টি মডেলের স্টেনো সেট ও ১ (এক) টি মডেলের কর্ডলেস টেলিফোন সেট সংযোজন/উৎপাদন ও বিপণন করছে।  

৭.৭.২
ডিজিটাল পিএবিএক্স:

 
টেশিস NEC, Japan ও Karel, Turkey ব্র্যান্ডের বিভিন্ন আকারের ডিজিটাল পিএবিএক্স বাজারজাত করে। এ অর্থ বছরে টেশিস কর্তৃক বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে যেমন- ১। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৮+৫০০ লাইন, ২। বার্ড, কুমিলায় ২৪+৩০০ লাইন, ৩। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৮+৫০০ লাইন, ৪। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সে ০+৫০ লাইন, ৫। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৩০+৩০০ লাইন, ৬। ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ ২৪+৩০০ লাইন, ৭। বিপিএটিসি, সভারে ৩০+৯০০+১০০ লাইন, ৮। সেন্ট্রাল অর্ডিন্যান্স ডিপো (সিওডি) ১৬+১৫০ লাইন, ৯। মৎস্য গবেষণাগার ও মান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, ষাভার ৮+২০ লাইন, ১০। পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, ৮+৮০ লাইন, ১১। পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন ১০+৮০ লাইন, ১২। ড্যাপ ফার্টিলাইজার কোং লিঃ ১০+১০০ লাইন ১৩। স্যার সলিমূল্ল্যাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ২৪+৪০০ লাইন পিএবিএক্স সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির আওতায় এবং On Call Basis এ ৬৫টি প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় পরবর্তী সেবা প্রদান করা হচ্ছে।  ডিজিটাল পিএবিএক্স বিক্রয় ও বিক্রয়োত্তর সেবার পরিধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।   
৭.৭.৩
ONU (Optical Network Unit):

বিটিসিএল-এর ONU প্রজেক্টের অধীনে ৪৩টি ONU (Optical Network Unit) এর হার্ডওয়্যার সরবরাহ/স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।  ইতোমধ্যে ৩৬টি সাইটের PAT সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৩৪-টি সাইটের PAC জারি করা হয়েছে।  অবশিষ্ট ০৭ টি সাইটের PAT (Provisional Acceptance Test)-এর কাজ চলছে। 

৭.৭.৪
দোয়েল ল্যাপটপ:

বর্তমানে বাংলা জাতীয় কী-বোর্ড সম্বলিত ৪টি মডেলের দোয়েল ল্যাপটপ সংযোজন/উৎপাদন করা হচ্ছে।  
২০১৪-২০১৫  অর্থ বছরে বিভিন্ন মডেলের মোট ৪৫৫০ টি ল্যাপটপ উৎপাদন/সংযোজন করা হয়েছে এবং ৪৪২৮টি ল্যাপটপ বিক্রয় করা হয়েছে। টেশিস বর্তমানে মাইক্রোসফ্ট-এর OEM (Original Equipment Manufacturer) পার্টনার হিসাবে শুধু বিক্রয়কৃত ল্যাপটপে সফটওয়্যার প্রদান করছে।  এ পর্যন্ত অতি অল্প মূল্যে প্রায় ৪৩,০০০টি (তেতাল্লিশ হাজার) লাইসেন্সড Windows 7 Professional, Windows 7 Starter,  MS Office 2010 Standard, MS Office 2013 Standard, Learning Tools ইত্যাদি সফ্টওয়্যার বিক্রয় করছে।  বর্তমানে সারা দেশে দোয়েল ল্যাপটপের বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের জন্য ৭ (সাত)টি বিভাগীয় শহর সহ অন্যান্য জেলা শহরে টেশিসের ১৪ (চৌদ্দ)টি বিক্রয় ও গ্রাহক সেবা কেন্দ্র খোলা আছে; যেমন:  টেশিস গেইট টঙ্গী, রমনাস্থ বিটিসিএল-এর ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস-সেন্টার বিল্ডিং, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর কুমিল্লা, যশোর ও ফেনী ।  এছাড়াও Web-based Help Desk, Web-based Mobile Help Desk, Website, E-mail এবং নির্ধারিত মোবাইলের মাধ্যমে দ্রুত  বিক্রয়োত্তর  সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মানের দিক থেকে দোয়েল ল্যাপটপ বাজারে সুনাম অর্জন করেছে এবং এর আরও উন্নততর বিনির্দেশের Core i7 প্রসেসর সমৃদ্ধ পরবর্তী মডেল শীঘ্রই বাজারজাতকরণের চেষ্টা চলছে এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী নিম্নবর্ণিত মডেলের ল্যাপটপ উৎপাদন/সংযোজনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। 
	ক্রঃ নং
	দোয়েল ল্যাপটপ মডেল

	১
	Advanced 1612 i5

	২
	Advanced 3110 Bio i3

	৩
	Advanced 5500 i7

	৪
	Advanced 3540 N

	৫
	Chromebook

	৬
	DOEL Tablet PC (11.6")

	৭
	DOEL Tablet PC (10.1")


৭.৭.৫
ডিজিটাল এনার্জি মিটার প্লান্ট:

বর্তমানে উক্ত প্ল্যান্টে ৫ (পাঁচ) প্রকারের মাল্টি-ফাংশনাল ডিজিটাল এনার্জি মিটার সংযোজন করা হয়, যেমন: ১) Single Phase (Single Tariff), ২) Single Phase (Multi Tariff), ৩)  Three Phase (Whole Current), ৪) Three Phase LT (CT Operated) ও ৫) Three Phase HT (CT & PT Operated)।  এ পর্যন্ত ডেসকোর নিকট বিভিন্ন ধরণের মোট ২৬,৩১৮টি মিটার বিক্রয় এবং ডেসকোত ৪০,০০০ সিঙ্গেল ফেইজ এবং ৫৬টি থ্রি-ফেইজ (HT) এবং ৮০০টি থ্রি-ফেইজ সিটি অপারেটেড (LT) Energy Meter সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়া ডেসকো হতে ১ (এক) লক্ষটি Prepaid Single Phase মিটার সরবরাহের কার্য্যাদেশ পাওয়া গেছে। 
৭.৭.৬
মোবাইল টেলিফোন ব্যাটারী ও চার্জার প্ল্যান্ট:

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে  ৫৬,০০০ টি  মোবাইল ব্যাটারী এবং ৯০,০০০ টি চার্জার উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়েছে।  
৭.৮
ভবিষ্যত পরিকল্পনা 
১।
টেশিসের স্ট্রাটেজিক পার্টনার OK Mobile এর সাথে থ্রি-জি স্মার্ট ফোন তৈরী/সংযোজন করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।  চুক্তি অনুযায়ী তারা যথা শীঘ্রই উৎপাদনে যাওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে।  
২।
Core i3, Core i5, Core i7 টাইপের ল্যাপটপ, Chromebook, Teblet, PC  উৎপাদন/সংযোজন ও বাজারজাতকরণ।

৩।
পিএবিএক্স উৎপাদন / সংযোজন ও বাজারজাতকরণ।
৪। 
টেশিস PSTN Plant এ কলার আইডি টেলিফোন সেট এর পাশাশাশি প্যানাসনিক সমমানের সেট উৎপাদন/সংযোজনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

৫।
মোবাইল ব্যাটারী ও চার্জার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

৬।
ডিজিটাল এনার্জি মিটার উৎপাদন ও সংযোজন অব্যাহত রাখা।

৭।
মোবাইল সেবার জন্য টাওয়ার তৈরী।

তথ্য সূত্র: টেশিস
অষ্টম অধ্যায়
৮.০
বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)
৮.১
সার্বিক পরিচিতি 
বাংলাদেশ কেব্‌ল শিল্প লিমিটেড, খুলনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক, টেলিযোগাযোগ ও বিভাগের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৭ সালের তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এবং পশ্চিম জার্মানীর মেসার্স সিমেন্স এ.জি-এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানটি খুলনায় স্থাপিত হয়। ১৯৭২ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ কপার কেব্‌ল উৎপাদন করে দেশের ১০০% চাহিদা পূরণ করে আসছে। 
বর্তমান মোবাইল, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিশ্বের সাথে সমন্বয় রেখে এবং অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল-এর ক্রমবর্ধমান ব্যাপক চাহিদার কথা বিবেচনা করে অত্র প্রতিষ্ঠানে একটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অপটিক্যাল ফাইবার কেবল ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট স্থাপন করা হয় যা বিগত জুলাই-২০১১ থেকে বাণিজ্যিকভাবে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল উৎপাদন শুরু করেছে।
	৮.২ বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা
· টেলিফোন কপার কেব্‌লঃ
· অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌লঃ
	
	স্থাপিত ক্ষমতাঃ                 ৫ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার।
বর্তমান অর্জনযোগ্য ক্ষমতাঃ  ৩ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার।
স্থাপিত ক্ষমতাঃ                 ৯,০০০ কিলোমিটার।
বর্তমান অর্জনযোগ্য ক্ষমতাঃ  ৭,০০০ কিলোমিটার।


	· ১.৬ প্রোডাক্ট রেঞ্জ-
         টেলিফোন কপার কেব্‌লঃ
      অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌লঃ
	
	২ হতে ২৪০০ জোড়া পর্যন্ত (আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড) কেব্‌ল। 
২ হতে ১২ ফাইবার ইউনিটিউব আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড কেব্‌ল। 
১২ হতে ২১৬ ফাইবার স্ট্রান্ডেড লুজটিউব আর্মার্ড ও নন-আর্মার্ড কেব্‌ল।


	· ১.৭ শেয়ার ব্যবস্থাঃ
	
	(ক) অনুমোদিত মুলধন ২০০০০ লক্ষ টাকা।
(খ) ইস্যুকৃত মুলধন ৬৩২.২১ লক্ষ টাকা।
(গ) মোট শেয়ার সংখ্যা ২০,০০,০০,০০০
     (সাধারণ - ২০,০০,০০,০০০ + অগ্রাধিকার - ০)
(ঘ) ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা ৬৩,২২,১০০
     (সাধারণ-৬৩,২২,১০০ + অগ্রাধিকার-০)
(ঙ) প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০ টাকা।


৮.৩
বাকেশি ভিশন ও মিশনঃ
ভিশনঃ 
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নে সহায়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। 
মিশনঃ
· অপটিক্যাল ফাইবার কেবল প্লান্টের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
· দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ভিত্তিতে বাকেশিতে পাওয়ার কেব্‌ল প্রকল্প স্থাপন করা এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাওয়ার কেব্‌ল উৎপাদন করা ও বাজারজাত করণ।
· দেশে ক্রমবর্ধমান পাওয়ার কেবলের একটি উল্লেখযোগ্য চাহিদা পূরণ করা।
· অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের ডাক্ট তৈরী করে সরবরাহ করা এবং আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দেশের অর্থনীতিতে সাহায্য করা।
· ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম ধারক হিসেবে কাজ করা।
· বেকারত্বের অভিশাপ থেকে উত্তরণের সুবিধার্থে নতুন চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করা।
· বিদ্যমান জনবল, অবকাঠামো ও কারিগরি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৮.৪ লোকবল  

	ক্রমিক নং
	পদ
	অনুমোদিত পদ
	কর্মরত
	শুণ্য পদ

	১
	কর্মকর্তা
	  ৬৯
	  ৩৭
	৩২

	২
	শ্রমিক/কর্মচারী
	৩৫২
(আউটসোর্সিং-২৯+৮ জন সহ)
	 ২৫৩
	৯৯

	৩
	মোট
	৪২১
	 ২৯০
	১৩১


 বর্তমান মহাজোট সরকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টির অঙ্গিকার হিসেবে অত্র প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে কর্মরত ৬০ জন দিনমজুরকে পর্যায়ক্রমে (২৮-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের ১৬৮তম বোর্ড সভায়-৪৫ জন ও ২২-১০-১১ খ্রিঃ তারিখের ১৭৩তম বোর্ড সভায়-১৫ জন) চাকুরীতে স্থায়ী করা হয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কর্মকান্ড গতিশীল রাখতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১৪ জন কর্মকর্তা/ প্রকৌশলী, ২৭ জন কর্মচারী, ৭ জন নিরাপত্তা প্রহরী এবং ০১-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ০৮ জন দিনমজুরসহ মোট ৫৬ জন নিয়োগ প্রদান  করা হয়েছে যা দেশের বেকারত্ব নিরসণে  সরকারের  সাফল্য হিসেবে প্রতীয়মান।  
৮.৫        আয়-ব্যয়ের হিসাব (লক্ষ টাকায়):
	ক্রমিক নং
	অর্থ বৎসর
	মোট আয়
	মোট ব্যয়
	নীট লাভ (কর বাদে)

	১
	২০০৮-২০০৯
	৫,৬২৭.৩৩
	৪,২৯৬.৬৮
	১,৩৩০.৬৫

	২
	২০০৯-২০১০
	৪,৬৫৪.৮২
	৩,৩৭১.১৮
	১,২৮৩.৬৪ 

	৩
	২০১০-২০১১
	২,২৮৫.১১
	১,৭৩৫.৩১
	   ৫৪৯.৮০

	৪
	২০১১-২০১২
	৪,৪১৫.২৬
	৩,৪৬৭.৮১
	    ৯৪৭.৪৫

	৫
	২০১২-২০১৩
	৪,৬১৭.৮০
	৩,৬৪২.৪১
	   ৯৭৫.৩৯

	৬
	২০১৩-২০১৪
	৫,৫৯৫.৬৩
	৪,৭ ৯১.০০
	    ৮০৪.৬৩


৮.৬
 বাংলাদেশ কেবল শিল্পের নীট সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য (লক্ষ টাকায়):

	ক্রমিক নং
	বিবরণ
	২০১৩-১৪
	২০১২-১৩
	২০১১-১২
	২০১০-১১
	২০০৯-১০
	২০০৮-০৯

	১
	নীট সম্পদ
	১৭,০৯৪.৩৬
	১৬,১৫২.৭১
	১৪,৯৫৬.৭
	১৪,০৪২.৬৭
	১৩,৪৮৯.০০
	১১,৯৪৫.০০


৮.৭. অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল বাজারজাত করণে বাংলাদেশ কেব্‌ল শিল্পের ভূমিকাঃ
দেশীয় বাজার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বর্তমানে বছরে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ কেব্‌ল কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইতোমধ্যেই একটি নতুন ‘‘Sheathing Line Machine” Installation ও Commissioning সম্পন্ন করে জুলাই-১৪ হতে উৎপাদন শুরু করেছে। 
এছাড়াও দেশীয় ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে আরও একটি নতুন Secondary Coating Line মেশিন স্থাপনের কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে। উক্ত মেশিন স্থাপনের ফলে দেশের অধিকাংশ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।
অত্র প্রতিষ্ঠানে প্লান্ট স্থাপনের বিষয়টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন এবং ব্যবহারকারীদের পত্রের মাধ্যমে জানানোর পর দেশীয় শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বেশ কয়েকজন আমদানীকারক এই প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্প পরিসরে কেব্‌ল ক্রয় শুরু করেছে।
সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মানুষের দোর গোড়ায় তথ্য সেবা পৌছানোর জন্য বিটিসিএল এর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেয়া ’’১০০০ ইউনিয়ন পরিষদ অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প’’ থেকে এ পর্যন্ত ২৪ এবং ৪৮ কোরের ৬,৯৯৫ কিঃমিঃ কেবলের ক্রয়াদেশ পাওয়া গেছে যার মূল্য প্রায় ৮১.৮৭ কোটি টাকা (ভ্যাট সহ)। উক্ত কেব্‌ল উৎপাদন করে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে।
এছাড়াও ‘‘উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন’’ প্রকল্পে থেকে ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ এবং ১৪৪ কোরের ৬,৬৭৫ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার কেবলের ক্রয়াদেশ পাওয়া গেছে যার মূল্য প্রায় ১২৭.৮৬ কোটি টাকা (ভ্যাট সহ)। এই কেবলের উৎপাদন করা হচ্ছে এবং চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহের জন্য প্রস্ত্তত আছে। উক্ত প্রকল্প থেকে আরও পর্যাপ্ত ক্রয়াদেশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল বাজারজাত করণ আরও গতিশীল করতে ইতোমধ্যে দেশীয় ব্যবহারকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিটিসিএল, পিজিসিবি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফোন্স বিডি লিমিটেড, মেসার্স রাসা ট্রেডার্স, মেসার্স এআরএ টেকনোলজিস্, আই-অটোমেশন, সামিট কমুনিকেশন, ব্রাদার্স কনষ্ট্রাকশন, হামিদা ট্রেডার্স, বিডি লিংক লিঃ, মেসার্স খুলনা ভিশন ও অন্যান্য আই.এস.পি-র চাহিদার ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ৬,৫১৮ কিলোমিটার কেব্‌ল সরবরাহ করা হয়েছে যার বিক্রয়মূল্য প্রায় ৩৩.৬ কোটি টাকা (ভ্যাট ব্যতিত)। বাংলাদেশ কেব্‌ল শিল্পে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল তৈরীর ব্যাপারে বর্তমান মহাজোট সরকারের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্রুতগতির ও উচ্চক্ষমতার অপটিক্যাল ফাইবারের নেটওয়ার্ক ব্যাকবোন তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
৮.৮. টেলিফোন কপার কেব্‌ল উৎপাদন, সরবরাহ ও সরকারী কোষাগারে অর্থ প্রদানঃ
বর্তমান মোবাইল, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিশ্বে টেলিফোন কপার কেবলের  চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস  পেলেও  দেশের  বিদ্যমান  অবকাঠামোতে  নেটওয়ার্ক  সম্প্রসারণে  বিগত সময়ে অর্থাৎ জানুয়ারী-২০০৯ থেকে জুন-২০১৫ পর্যন্ত সময়ে অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫.৬২ লক্ষ কন্ডাক্টর কিলোমিটার টেলিফোন কপার কেব্‌ল উৎপাদিত হয়েছে। এই কেব্‌ল যথাসময়ে বিটিসিএল, সেনাবাহিনী, বিজিবি, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রকল্প, গ্রামীণ ফোন, বিটিসিএল-এর বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ অঞ্চল ও উপজেলা গ্রোথ সেন্টার প্রকল্পে সাফল্যজনকভাবে সরবরাহ করায় দেশের টেলিযোগাযোগ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য পূরণে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিগত পাঁচ বছরে সরকারী কোষাগারে শুল্ক, ভ্যাট, আয়কর ইত্যাদি খাতে সর্বমোট প্রায় ৫৩.০৯ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে।
	

	৮.৯. বর্তমান কর্মকান্ডঃ
৮.৯.১ কেব্‌ল সরবরাহঃ
1. বিটিসিএল-এর ১৭১ কেএল প্রকল্পে টেলিফোন কপার কেব্‌ল ও অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল সরবরাহ।
2. বিটিসিএল-এর অধীন বিভিন্ন এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন টেলিফোন কপার কেব্‌ল সরবরাহ।
3. বিটিসিএল-এর ১,০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল নেটওয়ার্ক উন্নয়ণ প্রকল্পে ফাইবার অপটিক কেব্‌ল সরবরাহকরণ।
4. উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্পে কেব্‌ল সরবরাহকরণ।
5. দেশীয় প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান যথা- সামিত কমুনিকেশন্স, ফাইবার এট হোম, ফোন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাফোন, বাংলালায়ন, রাসা টেকনোলজি, হামিদা ট্রেডার্স, আই অটোমেশন, এআরএ টেকনোলজি, বিডি লিংক, খুলনা ভিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল সরবরাহ।
৬. বিটিসিএলসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী,নৈবাহিনী, বিমানবাহিনী, পিজিসিবি, টেলিটক ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল সরবরাহ।  
৮.১০ উৎপাদন বহুমূখীকরণঃ
      ৮.১০.১ পাওয়ার কেবল প্লান্টঃ 
দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনশীলতার কারণে টেলিফোন কপার কেবলের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় অত্র প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মকান্ড স্বাভাবিক রাখা এবং তা আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে Product Diversification একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। দেশে বর্তমানে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বৈদ্যুতিক কেবলের চাহিদাও সমান্তরালে বাড়তে থাকায় বাকেশি কর্তৃপক্ষ Power Cable, Overhead conductor and Electrical House wire  উৎপাদন প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেন। প্রথমে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে M/s Rahman Engineers & Associates, Dhaka কে পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে Power Cable, Overhead conductor and Electrical House wire -এর উপর একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী Overhead Aluminium Conductor ও Insulated Power Cable তৈরী করা হবে। কারখানার ভৌত কাঠামোসহ সংশ্লিষ্ট মেশিনারিজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ প্রায় এতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এক্ষেত্রে বাকেশি প্রায় ১০০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের আশা করে। পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ রূপে বিভিন্ন High & Low Voltage Power Cable, Overhead Conductor & Electrical House Wire তৈরীর ব্যবস্থা করা হবে। এতে সর্বমোট প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে। সার্বিক বিশ্লষণে এই প্রকল্পে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার পণ্যের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা থাকবে।  বাকেশি পরিচালনা পর্ষদের ১৯৯ তম বোর্ড সভায় উক্ত  Report উপস্থাপন করা হলে বোর্ড আরও যাচাই-বাছাই এর পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শক কর্তৃক দাখিলকৃত চুড়ান্ত প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। যাচাই-বাছাই শেষে Master Plan সহ ইতিবাচক Feasiblity Report দাখিল করার পর তা অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের সভায় পেশ করা হবে এবং অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্প তৈরীর কাজ হাতে নেয়া হবে এবং দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে দেশের বৈদ্যুতিক সেক্টরে অবদান রাখা এবং বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবদান রাখতে পারবে।
       ৮.১০.২ HDPE Silicon Duct উৎপাদন প্লান্টঃ
বাংলাদেশ কেব্‌ল শিল্প (বাকেশি) লিমিটেড, খুলনা বর্তমানে টেলিফোন কপার কেব্‌লের পাশাপাশি      আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল উৎপাদন ও সন্তোষজনকভাবে সরবরাহ করছে। সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পে বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল এর সমপরিমাণে HDPE Silicon Duct এর চাহিদা রয়েছে। উক্ত চাহিদা বিবেচনা করে বাকেশিতে একটি অত্যাধুনিক HDPE Silicon Duct উৎপাদন প্লান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অপটিক্যাল ফাইবার কেব্‌ল কারিগরি দিক দিয়ে খুবই সংবেদনশীল হওয়ায় উক্ত কেবলের দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য তা Duct এর ভিতর দিয়ে স্থাপিত হয়ে থাকে। দেশে বেসরকারী পর্যায়ে যে Duct উৎপাদিত হয় তা দিয়ে দেশের চাহিদার খুব সামান্য অংশই পূরণ হয় এবং বেশীর ভাগই বিদেশ থেকে আমদানী হয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা খরচ হয়। এ অবস্থায় বাকেশিতে ১(এক)টি HDPE Silicon Core Pipe Extrusion Line মেশিন স্থাপন করা হলে তা থেকে উৎপাদিত Duct দিয়ে বিটিসিএল সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণে অবদান রাখা সম্ভব হবে। এতে বিদেশ হতে আমদানী নির্ভরতা কিছুটা হলেও কমবে এবং বৈদেশিক মূদ্রার স্বাশ্রয় হবে। তবে পরবর্তীতে প্রকৃত চাহিদার কথা বিবেচনা করে প্রয়োজনে প্লান্ট এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাবে।
অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান চৌধুরী এর নির্দেশনা মোতাবেক Duct তৈরীর প্লান্ট স্থাপনের জন্য একটি Project Proposal প্রস্ত্তত করা হয়েছে যা বর্তমানে কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। 
দেশীয় টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির অবকাঠামো সম্প্রসারণের সহযোগী হিসেবে বাকেশিতে Duct তৈরীর প্লান্ট স্থাপন করা হলে তা প্রতিষ্ঠান তথা দেশের স্বার্থে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।
৮.১১. ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনাঃ  
বর্তমান মহাজোট সরকারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উপরোক্ত যুগান্তকারী পদক্ষেপের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের সহায়ক হিসেবে উৎপাদন বহুমূখীকরণের জন্য বাংলাদেশ কেব্‌ল শিল্পে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছেঃ  
১। বর্ণনা মোতাবেক বৈদ্যুতিক কেব্‌ল, ওভারহেড কন্ডাক্টর ও হাউজ ওয়্যার তৈরীর প্লান্ট স্থাপন।
২। HDPE Silicon Duct উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন।
৩। কো-এক্সিয়াল কেব্‌ল তৈরীর প্লান্ট স্থাপন।
৪। FTTH-এর জন্য ড্রপ ফাইবার কেব্‌ল তৈরীর প্লান্ট স্থাপন, Pigtail ও Patch Cord তৈরী।
তথ্য সূত্র: বাকেশি
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